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এক 


মালাই 'জলায় সাগরদাড়ী নামে একটি গ্রাম আছে । 
মশোঃ'হীং, এই গ্রামটি আটাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ॥ 
কপোতাক্ষী নদী ইহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া! প্রবাহিত 
হইতেছে । এই স্থানের বিখ্যাত দত্তবংশে বাংল! ১২৩০ সালের 
১২ই মাঘ, ইংরেজী ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী মেঘনীদ বধ" 
কাব্যরচয়িভ। অমরকবি মধুন্ুদন জন্ম গ্রহণ করেন। 

মধুনুদ্ের পিতা নাম রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতার নাম 
জান্চবী দেবী । জাহ্বী দেবী খুলন! জেলার কাটপাড়ার জমিদার 
গৌরীচরণ ঘোষের কন্তা। মধুস্থ্দনের মাতুলবংশও তাহার 
পিডৃবংশের ম্যায় খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। জাহবী দেবী জে” 
পরায়ণতা, দানশীলঙ, আশ্রিতবাৎসল্য, পরছৃঃখকাতরতা। 
প্রভৃতি গুণে বিভূষিত। ছিলেন। তাহার ন্যায় গণবতী মহিল্গা 
তৎকালে বঙ্গদমাজে অতি বিরল ছিল বলিঙল্ে বেশি বল! হক 
না। ভিনি মুক্তহত্তে দান করিতেন এবং আমোদপ্রমোদে অর্থ 
ব্যয় ররিতে কখনও কার্পণ্য করিতেন মা । ম্বামিসেবাকে তিনি 
'জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য ঘলিয়া৷ মনে করিতেন'। মখুহ্দল 
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যেমন সহদয়তা, বুদ্ধিমত্তা প্রস্তুতি গুণ পিতার নিকট হতে 
পাইয়াছিলেন, তত্রপ হৃদয়ের সরলতা, উদাবাঃ কোমলতা, 
প্রেমপ্রবণতা প্রন্থৃতি গুণসমূহও লাভ করিয়' ছিরে ি 
নিকট হইতে । মধুনৃদন যেরূপ কতকগুলি পিতৃধগেরীিধির 
হইয়াছিলেন, সেইবপ কতকগুলি দোষও উত্বককার্ধিকা। ধসে 
তিনি পিতাব নিকট হইতে লাভ কবিয়াছিচলেনী 
বুদ্ধিমত্তা, বাক্পটুতা, বিষ্যান্থুরাগ, সন্ৃদয়তা যেমন তি 
করিয়াছিলেন, তব্রপ পিতার বিলাসপবায়ণতা, জগত 
প্রভৃতি দোষগুলিও সম্যক্রূপেই লাভ করিয়া গুলে 

ফারসী ভাষায় রাজনারায়ণ দত্তের অগাধ পারদর্সিতা ছিল। 
এই জগ্ক তিনি মুন্সী রাজনারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। 
তিনি ম্বয়ং কবিত্বশক্কিসম্পন্ন না৷ হইলেও, কবিতা ও সঙ্গীতের 
, প্রতি সাহার গভীর অঙন্থরাগ ছিল। আগমনী এবং বিজয়া" 
সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি একেবাধে আত্মহাকা হইয়। 
যাইতেন। মঘ্বুস্দনের কবিত্বশক্তি পরোক্ষভাবে পিতার নিকট 
হইতেই প্রাপ্ত। যে সৌন্দধ্যপিপাস। মধুন্থদনের চরিত্রের একটি 
'বিশেষত্ব ছিল, তাহা তিনি পিতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। 

রাজনারায়ণ ন্বীয় বিদ্যাবুদ্ধিবলে কলিকাতা সদর দেওয়ানী 
আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল হইয়াছিলেন। এই ব্যবসায়ে 
তিনি অগ্গাধ অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তৎকালে তান্ার ন্যায় 
বিউজণ উকিল সদর আদালতে অতি অল্পই ছিল । রাজনারায়ণ 
তাহার উপাজ্জিত সমুদয় অর্থই মুক্তহত্তে দান করিয়া ফেলিতেন। 
দানবীলত। ভ্রিল তাহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব | 
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০... টের পিতার চারি বিবাহ। জান্ববী দেবী জীবিত 






সু যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন সাগরাাড়ীর দত্ব- 


বংশের খ্‌ব পচ্ছল অবস্থা । ন্ুতরাং মধুস্দনের জাতকন্মার্দি খুব 
সমারোছের পহিতই সম্পন্ন হইয়াছিল। বিশেষতঃ চারিভ্রাতার 
মধ্যে সর্্ধকলিষ্ঠের পুত্র বুলিয়া মধুসূদনের আদরের সীমা 
ছিগ না।, 

মধুন্দনের জন্মগ্রহণের চারিবৎসরের মধ্যেই তাহার অপর 
ছুইটি ভ্রাতার জন্ম হয়, কিন্ত অতি শৈশবেই তাহার! কালগ্রাসে 
পতিত হন। এই হুইটি ভ্রাতার অকালমৃত্যুতে এবং অপর 
ভ্রাত[-ভগিনীর অভাবে মধুস্দন পিতা, মাতা, পিতৃব্য ও 
অন্যান্ত আত্মীয়তবজনের একান্ত আদরের পাত্র ছিলেন। 
যেরূপ আদরে ও যত্বে মধুন্দনের শৈশব অতিবাহিত 
হইয়াছিল, সাধারণতঃ রাজপুত্রদের ভাগ্যেও তন্রপ ঘটে না। 
অতিরিক্ত স্রেহবশতঃ আত্মীয়ম্বজনেয়া! কাহার সকল কার্য্যেই 
প্রজয় দিতেন। তাহার যখন যাছ। ইচছ। হইত, তখনই তিনি 
তাহা করিতেন, কেহ তাহাতে বাধ! দিত না। শৈশবে এইরূপ 
প্রশ্রয় পাইয়াই মধুন্দন বাল্য হইতেই হ্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত 
হইয়। পড়িয়াছিলেন ; সেইজন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি আর 
বাত্মসংঘম অভ্যাস করিতে পারেন নাই। 

জাক্কবী দেবী মধুলুদনকে এত ভালবাসিতেন যে, তিনি 
চস্থাকে চক্ষুর অস্তরাপ করিতে, পারিতেন না। মধুশুদন 
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পাঠশালায় গেলে ফিরিয়া না৷ আসা পর্যন্ত 
হৃদয়ে তাহার আগমনপথের দিকে ঢাহিয়। থাকিতে 
মধুনুদনের শৈশবে হৃদয় এত ্েহপ্রবণ সি 
দাসদাসীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহার দয় 
নিকট কখনও কোনও জিনিস বা পুরস্কার হয বানের 
হইত না। গ্প্রতিবাসিগণের মধ্যে কাহারও কোর অভাদ 
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ছুই 
মধুন্দনের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তাহার পিতা 
কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। 
খিদিরপুর অঞ্চলে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি তথায় 
বাস করিতেন। মধুন্দন জননীর সহিত সাগরধাড়ীতেই 
বাস করিতেন। 

” গ্রামের পাঠশালাতেই মধুস্থদনের বিষ্তারস্ত হয়। পড়াশুনার 
দিকে মধুসূদনের একান্ত অন্থুরাগ ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, 
যাহারা ধনীর সন্তান বা যাহার! শৈশবে গুরুজনদ্িগের নিকট 
হইতে অধিকতর প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, অধ্যয়নের দিকে 
তাহাদের প্রায়ই অন্ধুরাগ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মধুস্থদনের 
চরিত্রে এই দোষ স্পর্শ করে নাই। অধ্যয়নাসক্তি ও কাব্যান্থ্রাগ 
--এই ছুইটি গুণ মধুস্দনের চরিত্রে শৈশব হইতেই বিকশিত 
হুইয়াছিল। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি 
পড়াগুনায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই ছিল স্তাহার একাস্তিক 
চেষ্টা। হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়েও তাহার এই, 
ছ্বেষ্টা মন্বীভূত হয় নাই। 

জারে বড় হইবার আকাঙ্্ার বীজ শৈশব হইতেই 
ধধুয্দনের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল । সমসাময়িক লেখকদিগের 
মধ্যে সররজোষ্ঠ হইবেন, পরিণত বয়সে ইহাই তাহার অস্তরের 
একাস্ত আকাঙ্ষ। হইয়াছিল এবং যতদিন তাহ! হতে পায়েন 
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নাই, ততদিন তিনি নিরস্ত হন নাই। তাহার বাল্যের 
উচ্চাভিলাষ জননীর প্রদত্ত উৎসাহবাক্যে এবং পিতার আদর্শে 
সম্যক্‌ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। আস্তরিক উচ্চাভিলাষ ও 
বিষ্াহুরাগগুণেই মধুসথদন বঙ্গদেশের একজন গণ্যমান্য বিদ্বান 
হইতে পারিয়াছিলেন। পরিণত বয়সেও তাহার বিছ্যান্ুরাগ 
কিঞ্চিং মাত্র হাস পায় নাই। মাদ্রাজে থাকিতে তিনি তেলেগু, 
তামিল, হিক্র ও সংস্কৃত ভাষায় এবং ফ্রান্সে অবস্থানকালে 
ফরাসী, জান্মাণ ও ইতালীয় ভাষায় সফলত। অর্ডন করিয়া- 
ছিলেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ও লগ্ুনের বৃটিশ 
মিউজিয়ম, যেখান হইতেই সুবিধা পাইতেন, সেখান হইতেই 
পুস্তক আনাইয়! তিনি স্বীয় জ্ঞানপিপাস। নিবারণ করিতেন। 
পরবর্তী জীবনে রোগ, শোক, অর্থাভাবজনিত ছুঃখ তাহার 
জীবনকে অত্যন্ত অশাস্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল। সেই দারুণ 
অশান্তির মধ্যেও তিনি ভ্ঞানানুর্গীলন হইতে বিরত হন নাই। 
মধুসূদনের জীবনের চরমোৎকর্ধ তাহার কাব্যানুরক্তি 
নানাদেশীয় কাব্যশাস্ত্রের অনুশীলনে তাহার সমকক্ষ আর কোন 
ব্যক্তি এ পর্ধ্যস্ত বোধ হয় বঙ্গদেশৈ জন্মগ্রহণ করেন নাই % 
মধৃস্দনের জীবনের অনেক গুণের ম্যায় এই কাব্যান্থুরাগও 
তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহার জননীর নিকট হইতে । মে 
যুগেও জাহবী দেবী লেখাপড়া! শিক্ষ করিয়াছিলেন। দিলি 
রামায়ণ, মহাভারত, কবিকস্কণ চণ্ডী প্রভৃতি অতি যত়ের সহিষ্জ' 
প্রৃঠি করিতেন। মধুসূদন আট-দশ বংস্র বয়সের সময় জননীকে 
' এবং পাড়া্রন্তিবাসিনীদিগকে এই সমুদয় গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন। 
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এবং তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে যখন 
চর্চার অভাবে তিনি বঙ্গভাষা বিস্মৃত হইতেছিলেন, তখন, 
কলিকাত। হইতে রামায়ণ ও মহাভারত আনাইয়া তাহা পাঠ 
করিতেন। কেবল রামায়ণ-মহাঁভারতই নহে, তিনি অন্তান্থ 
বাংল! কাব্যগ্রন্থও যত্বের সহিত পাঠ করিতেন । রামায়ণ ও ' 
মহাঁভারতপাঠের সহিত মধুস্দনের ভবিষ্যৎ গৌরবময় জীবন 
অতি নিবিড়ভাবে জড়িত। বাল্যে পুনঃ পুনঃ রামায়ণ ও 
মহাভারত পাঠ করিয়া তিনি তাহার কবিত্বশক্তিকে উদ্বোধিত 
করিয়াছিলেন । 

শৈশবে মধুন্দন যে পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন, সেই 
পাঠশালার গুরুমহাশয় অত্যন্ত কাব্যান্ুরাগী ছিলেন। বনু 
ফারমী কবিতা তাহার কণস্থ ছিল। ছাত্রদিগকে তিনি তাহ? 
ষুখস্থ করিতে উৎসাহ দিতেন । এই উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়। 
মধুন্দন বু ফারসী কবিতা কণস্থ'করেন। এই গুরুমহাশয়ের 
উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা মধুসুদনের কাব্যজীবনস্ফুরণের' পক্ষে 
বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল । 

কাব্যান্থুরাগের গ্যায় মধুস্দনের হৃদয়ে সঙ্গীতপ্রিয়তাও ছিল 
অমাধারণ। গীতবাছ্ধ তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। আগমনী 
গান ও বিজয়! সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ভাবে তিনি এতই 
রিভোর হইয়। ধাইতেন যে, তাহার ছুই নয়নে অগ্রুধারা বহিত্তে 
আরম্ভ করিত। পরিণত বয়সেও এই সঙ্গীতানুরাগ তাহার 
হৃদয়ে সমানভাবেই বর্তমান ছিল। 

 মযুনদনের জন্মভূমি সাগরদাড়ী ছিল অতুলনীয় প্রি 
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শোভায় পরিপুর্ণ। ইহার তিন দিকেই প্রসম্নসলিল। কপোতাক্ষী 
নদী নির্মল জলের তরঙ্গ বিস্তার করিয়া অবিরাম গতিতে বহিয়! 
চলিয়াছে। ঘনসন্িবিষ্ট পাঁদপরাজিতে সাগরটাড়ী ছায়াচ্ছন্ন। 
সেই কুঞ্জবীথিকা অনবরত কোকিল, পাপিয়া, ঘুঘু শালিক 
গুভৃতি বিহঙ্গের মধুর কাকলীতে মুখরিত । -তৃণাচ্ছাদিত ভূমি 
অদ্দীর জল পধ্যস্ত প্রসারিত রহিয়াছে । নদী, প্রাস্তর, বৃক্ষকু্ত-_ 
হে সকল উপাদান লইয়' বিশ্বত্রষ্ট। পল্লী প্রকৃতি রচন। করিয়াছেন, 
সাগরদাড়ীতে তাহার কোনও অভাবই ছিল ন1। কপোতাক্ষীর 
প্রশ্চিমদিকে নুদূরপ্রসারিত শ্যামল প্রান্তর । নদীর উভয় তটে 
ক্বনসন্গিবিষ্ট বৃক্ষলতার অন্তরালে কৃষকিগের কুটার। শৈশব 
এই গ্রাম্য সৌন্দর্যে অতিবাহিত করিয়া মধুস্দনের হাদয়ে 
কাব্যের অন্ুপ্রেরণ। জন্মিয়াছিল। মধুসুদন পরিণত বয়সে যখন 
স্দূুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও তিনি সাগরীড়ীর 
অন্্রপম সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই । বহুকাল বিদেশে 
কাটাইয়া একবার সাগরফাড়ীতে আসিয়া মধুসদন বলিয়া- 
ছিলেন £ «কপোতাক্ষ ! যে তোমার তীরে পাতার কুটারে বাস 
করিতে পারে সেও পরম সুখী ।” 

সধুস্দন যতদিন গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
ততদিন তিনি কবিতা রচনা! করিবার কোনও সুযোগ পান 
নাই। বাল্যকালে তাহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল এবং ভিনি- 
গান করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি সময়ে সময়ে ছুই-একটি, 
সঙ্গীত রচন। করিয়া! তাহা সঙ্গীদিগকে গাহিয়া শুনাইতেন.। 
ধখক' ঘময়ে নিজে গল্প রচনা. করিয়া সঙ্গীদিগকে শুনাইতেন।. 
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কিন্ত তিনি কাহাকেও বলিতেন না যে, উহা তাহার 
নিজের রচনা । 

মধুম্দন কখনও কোন কার্য করিতে গিয়া ধরা 
পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিতেন না। একবার তাহার এক 
পিতৃব্যপুত্র তাহাকে লইয়া খেজুররস চুরি করিতে যায়। 
মধুস্দন গিয়া! গাছে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে গাছের মালিক 
আসিয়া! ভাড়। করে। পিতৃব্যপুত্রটি পলাইয়া যায়। কিন্ত 
মধুস্দন পলায়ন না করিয়া গাছের উপরে বসিয়াই কাদিতে 
থাকেন। তখন বাড়ীর চাকর আসিয়া তাহাকে গাছ হইতে 
নামাইয়া লয়! যায়। 


তিন 


মধুস্দনের বয়স যখন ১২1১৩ বৎসর, তখন রাজনারায়ণ 
দত্ত তাহাকে শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় লইয়া আসেন। 
খিদিরপুরে কিছুদিন কোনও ইংরেজী বিষ্ভালয়ে অধ্যয়নের পর 
তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাবধে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। 

ছাত্রদিগের ও শিক্ষকগণের গৌরবে হিন্দু কলেজ তখন বঙ্গ" 
দেশের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া- 
'ছিল। বঙ্গদেশ আজ ধাহাদের গৌরবে গৌরব বোধ করিয়া 
থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই কলেজে বিষ্চার্জন করিয়া- 
ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন। 

হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যয়নগুণে 
মধুস্থ্দন একজন মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইলেন । প্রায় 
প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি সব্বাচ্চ স্থান অধিকার করিতেন । 
অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সহাধ্যায়ীদিগকে অতিক্রম করিয়। 
উপরের শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
মধুসুদন সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হুইলেন। তিনি ১৮৩৭ 
সালে হিন্পুকলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪২ খৃষ্টান কলেজ 
ত্যাগ করেন। 

হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যবিষয় বর্তমানের বি. এ.- 
শ্রেণীর পাঠ্যের প্রায় অন্ুরূপ ছিল। সুতরাং মধুসূদন. ছয় 
রংশরের মধ্যে ইংরেজী বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বি. এ. 
শ্রেণীর পাঠ্যসমৃহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহা! তাহার 
কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। মধুস্দম পঞ্চম কোদী হইতে 
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জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া অনেক ছাত্রকে অতিক্রম করিয় 
বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

গ্রামের পাঠশালায় পড়িবার সময় মধুস্দনের মধ্যে ফে 
সমুদয় গুণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, হিন্দু কলেজে আসিয়া 
তথাকার শিক্ষাগ্ডণে তাহা! আরও বিশেষ রকমে বিকশিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। পাঠশালায় যেমন কোনও ছাত্র কোনও বিষয়ে 
তাহাকে অতিক্রম করে তাহ! তিনি সহ্া করিতে পারিতেন না, 
তেমনি হিন্দু কলেজেও যাহাতে ত্তাহার সহাধ্যায়ীরা তীহাকে 
ফোনও বিষয়ে অতিক্রম করিতে না পারে, সে বিষয়ে তিনি 
বিশেষ সচেতন থাকিতেন। কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের 
সময় তিনি ইংরেজী সাহিত্যের বহু পুস্তক পড়িয়া! শেষ করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন । প্রথমতঃ গণিতের প্রতি তাহার বিশেষ অস্থরাগ 
ছিল, কিন্তু পরে যতই তিনি সাহিত্যের প্রতি অন্থুরাগী হইতে 
লাগিলেন, গণিতের প্রতি অন্ুরাগও তাহার ততই মন্দীভূত 
হইয়! আসিতে লাগিল। গণিত কবিবার সময় তিনি হয় 
কোনও উপন্যাস বা কাব্য পড়িয়৷ কাটাইতেন, নতুবা শ্রেণীতে 
অন্তুপস্থিত থাকিতেন। 

মধুক্ুদন হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট 
ইংরেজীলেখক ছাত্র বলিয়। প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । মধু- 
শুন ও তাহার সহাধ্যায়িগণ একত্রে একখানি ইস্তলিখিত সংবাদ” 
পত্র প্রচার করিয়াছিলেন । এই পত্রিকাখামি তিন-চারি মাসের 
অধিক্কাল চলে নাই। মধুন্দন পরে শিক্ষক বাবু বামচন্ছ 
মিত্র-সম্পাদিত 'জ্ঞানাদেষণ' পদ্ধিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন & 
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এইরূপে সপ্ত বৎসর বয়সেই পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় 
মধুসূদনের সংবাদপত্রে লেখা আরম্ত হয়। 

কলেজে' অধ্যয়নের সময়েই পরহ্ঃখকাতরতা মধুস্থদনের 
হদয়ে সম্যক্‌ স্ফৃ্তি লাভ করে। রাজপথের ক্রন্দনরত ভিক্ষুক 
ও দরিদ্র সহাধ্যায়ী ছাত্র--এই উভয়কেই মধুস্দন সমানভাবে 
সাহায্য করিতেন। পিতার অনুগ্রহে তাহার অর্থের অভাব 
ছিল না। পিত্ৃপ্রদত্ত অর্থে তিনি দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিয়া 
হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিতেন । 

মধুস্দনের চরিত্রে আত্মসংঘমের বড়ই অভাব ছিল। এই 
অসংযমের বিষ মধুন্দনের হৃদয়ে সংক্রমিত হয় যখন তিনি হিন্দু 
কলেজে অধ্যয়ন কবেন। তাহার পিতা ওকালতি করিয়া অগাধ 
অর্থ উপাজ্জন করিতেন, সুতরাং তাহার অর্থের কোনও অভাব 
হইত না। ইহার উপর আবার মধুস্দন জননীর নিকট হইতেও 
প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ পাইতেন্‌। এই অর্থে মধুস্দন লক্ষপতির 
সন্তানের ম্যায় চূড়ান্তভাবে বিলাসিতা। করিতেন । নিত্য মূল্যবান 
পোশাকপরিচ্ছদ ও গন্ধদ্রব্য না হইলে তাহার চলিত না। 
হিন্দু কলেজে ধাহারা পড়িতেন, তাহারা সকলেই ধনীর সম্তান, 
কাজেই ভাহারা সকলেই বিলাসী ছিলেন। কিন্তু বিলাসিতায় 
মধুসূদন তাহাদের সকলকে ছাড়াইয়া উঠিতেন। এই বিলাসিত। 
অপেক্ষাও আরও গুরুতর দোষ মধুহ্দনের চরিত্রে প্রবেশ 
করিয়াছিল। এই সকল দোষই পরিণামে তাহার সর্ধবনাশের 
কারণ হইয়াছিল। মধুসুদন পরিণত বয়সেও আর এই সমুদয় 
ফোষ হইতে মুক্কিঙগগাভ করিতে পারেন নাই। 


চার 


হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক কাগ্ডেন ভি. এল্‌. রিচার্ডসন 
ছাত্রদিগকে সাহিত্য ও কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতেন। তিনিও 
একজন স্ুলেখক ছিলেন । তাহার প্রদত্ত শিক্ষা ও উৎসাহই 
মধুস্দনের কবিত্বশক্তিবিকাশের প্রধান সহায় হুইয়াছিল। 
রিচার্ডসনের দৃষ্টান্তে তাহার ছাঁত্রদিগের হৃদয় ইংরেজী গদ্য ও পদ্চ- 
রচনায় অন্ধ গ্রাণিত হইয়া! উঠিত। রিচার্ডসন ছাত্রদিগের রচন। 
যত্বপূর্বক সংশোধন করিয়া! দিয়! অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট রচনাগুলি 
কোনও সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়৷ দিতেন। 
রিচার্ডসনের স্যায় স্থলেখক হইব--এই উচ্চাভিলাষ তখনকায় 
ছাত্রদিগের মধো অনেকেই হৃদয়ে পোষণ করিতেন। রিচার্ডলনও 
ছাত্রদিগের এই আঁশ যাহাতে ফলবতী হয়, সেন্স চেষ্টার ক্রুটি 
করিতেন ন|। 

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়।' যে কবিত্বের বীজ 
শৈশবেই মধুঙ্থ্দনের হাদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ডসনের 
উৎসাহ ও শিক্ষার প্রভাবে তাহার পরিণত মহীরুহে পরিণত 
হইবার স্মুযোগ ঘটে। 

কলেজের অতি নিয় শ্রেণী হইতেই মধুসৃদন ইংরেজীতে গঞ্ঠ 
ও পদ্য রচনা করিতে আরস্তভ করেন। পঠদশায় ইংরেজ কবি 
বায়রণই তাহার আদর্শ ছিলেন, কিন্তু পরিণত বয়সে তাহাক্ষ 
আদর্শ হয় কবি মিল্টন। ভ্রীহার রচনা হম্পূর্ণ নির্দোষ ম] 
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হইলেও একজন অষ্টাদশবর্ষীয় বাঙ্গালী কিশোরের পক্ষে সম্পূর্ণ 
ববিদেশীয় ভাষায় গগ্ভ ও পদ্য রচনা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক 
নহে। মধুল্দন কবিতারচনার ক্ষমতা ভগবংকূপাবলেই 
লাভ করিয়াছিলেন । তিনি যখনই যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, 
তখনই সেই ভাষায় অবলীলাক্রমে কবিতা রচন। করিয়াছেন। 

বন্ধুবান্ধবদিগকে মধুস্দন যে পত্র লিখিতেন, তাহ। ইংরেজী 
পছ্যেই লিখিত হইত। বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট কোন জিনিস 
চাহিবার সময়ও তিনি অনেক সময় কবিতাই ব্যবস্থার 
করিতেন । 

শৈশবে জননীর নিকট থাকিবার সময় যদিও মধুসুদন 
রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি সানন্দে ও সাগ্রহে 
পাঠিকষরিতেন, কিন্তু হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময় ছিনি বাংল! 
সায়ার চষ্চা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছ্ছিলেন। এমন কি, 

ংলা ভায়াকে তিনি সর্ধ্দাস্তঃকরণে ঘ্বণার চক্ষেই ফেখিলেন, 
বাংলা ভাষা! অশিক্ষিত ও বর্ধরের ভাষা এবং তাহ। সঙ্গি 
ম্হাওয়াই ভাল,_ইহাই ছিল মধুসদনের লাধারণ সংস্কার ৷ 
_ মধুক্থদন হখন লিনিয়র বিভাগের ন্দিতীয় ওঞ্রাপীতে অরায়ন 

'করিিতেছিলেন, তখন রামগোপাল ঘোষ আ্রীশিক্ষাবিঘয়ক র়রার 
জন্য ছুইটি পদকপুরস্কার ঘোষণ। করেন। হিন্দু কলেজের ছার" 
দিগের মধ্যে খ্বীহার। প্রথম ও দ্ধিত্তীয় হইবেন, তাঙ্গারাই এই . 
গুকার পাইবেন । প্রেথম পুরন্কার়ের জন্য অর্ণপদ্রক এবং ন্িতীয় 
পুরস্কারের জন্য দৌপ্যপদক নির্দিষ্ট হয়। এই পরচাধানি- 
হোগিততার 'মধু্থুদন প্রথম এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিডীয়বনছান 
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অধিকার করিয়। যথাক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পুরস্কার লাভ 
করেন। 

রিচার্ডসনের যত্বে মধুসৃদনের লিখিত বহু কবিতা তখনকার 
কোনও কোনও সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
এই জন্য ছাত্রাবস্থা হইতেই মধুস্থদন একজন ভাবী নুকবি 
বলিয়া খ্যাতি অজ্জন করেন। মধুশ্দন যে ভাবী জীবনে 
একজন বড় কবি বলিয়! প্রসিদ্ধ হইবেন, এই ধারণ তাহার 
সহপাঠিগণের অনেকেই হৃদয়ে পোষণ করিতেন এবং এই 
বিষয়ে মধুস্দনেরও অস্তরে গভীর বিশ্বাস ছিল। 

ইংলণ্ড সেক্সগীয়র, মিল্টন, বায়রণ, ওয়ার্সওয়ার্থ প্রভৃতি 
কবিশিরোমণিদিগের জন্মভূমি, তাই হিন্তু কলেজে পড়িবার 
সময়ই মধুস্দনের বিলাত গমনের আকাজ্ষা জন্মে। তাহার 
হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডে যাইতে ন। 
পারিলে তিনি বড় কবি হইতে পারিবেন না । 


পাচ 


এইবার মধুস্দনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের কথা । 

মধুন্দদন খুষ্টধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? এই কথার 
অভ্রান্ত উত্তর &দেওয়।! কঠিন। কেহ কেহ বলেন, মধুস্ুদনের 
হিন্দু কলেজে অধ্যয়নই খুষটধন্ম গ্রহণের কারণ । কিন্তু তাহ। সত্য 
নহে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক রিচার্ডসন এবং ডেভিড হেয়ার 
খুষ্টান হইলেও ছাত্রগণ যে এ ধর্ম গ্রহণ করিবে, তাহার তাহার 
পক্ষপাত্তী ছিলেন না । তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এতদ্দেশীয় 
লোকদিগের কোন অন্থুরাগস্থ্তি হয় নাই। ধন্মলোপ 
পাইবার ভয়ে তখনকার কলিকাতার অনেক সম্ভাস্ত ঘরের 
ছেলেকে ইংরেজী পড়িতেই দেওয়। হইত না । ইহার উপর হিন্দু 
কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ খৃষ্টধন্ম শ্রুহণ করিলে আর 
কেহই হিন্দু কলেজে ছাত্র প্রেরণ করিতে সম্মত হইবে .ন1। 
তাহা হইলে বিদ্যালয়টি একেবারেই নষ্ট হইয়! যাইবে । এই 
জন্য হিন্দু কলেজের প্রাণম্বরূপ ডেভিড হেয়ার খুব সতর্ক 
ছিলেন। ছাত্রগণ যাহাতে খুষ্টধশ্মপ্রচারকদিগের সংস্পর্শে 
না আসিতে পারে, সেই জন্য তিনি বিশেষ সাবধান ছিলেন । 
বিশেষতঃ খৃষ্টধর্মের প্রতি তাহার বিশেষ আস্থা ছিল না.। 
এরূপ অবস্থায় হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন যে মধুসুদনের রী 
গ্রহণের কারণ, তাহা সত্য নহে। 

হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াই যে মধুঝ্দন খুৃষটধর্খ' গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সে কথাও ঠিক নহে। পুর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংলও- 


মহাকবি মাইকেল ১৭. 


গমন মধুস্দনের অন্তরের একাস্ত অভিলাষ ছিল। সেই 
অভিলাষ চরিতার্থ করিতেই তাহার খুষ্টধর্ম্ম গ্রহণ । 

মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন 
করেন, তখন তাহার জনকজননী তাহার বিবাহ দিতে একটি 
পাত্রী স্থির করেন। কিন্তু সেই বিবাহ করিলে তাহার বিলাত- 
গমনে বিস্কু উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মধুসদন বিবাহ 
করিতে সম্মত হন নাই। মধুনুর্দন তাহার এক পিতৃব্যপুত্রের 
নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন £ “আমি কিছুতেই বিবাহ 
করিব না। আমি এমন কাঞজ্জ করিব যে, সেজন্য বাবাকে 
চিরকাল ত্বঃখ পাইতে হইবে ।» 

মধুসূদনের খৃষ্টধন্ম গ্রহণের আর একটি কারণও ছিল। ভিনি 
এক খুষ্টধন্মাবলম্থিনী বালিকার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
মধুস্থদন মনে করিলেন, খ্ৃষ্টধন্ম গ্রহণ করিলে এই বালিকাকে 
তিনি বিবাহ করিতে পারিবেন, মাতাপিতার মনোনীত 
পাত্রীকে আর বিবাহ করিতে হইবে না, অধিকন্ত তিনি অনায়াসে 
তখন বিলাত যাইতে পারিবেন। তখন বিলাত গমন করিলে 
সমাজচ্যুত হইতে হইত। মধুস্দন মনে করিলেন, একদিন ন! 
একদিন তিনি বিলাত যাইবেনই এবং তাহাকে সেইজন্চ 
একধিন সমাজচ্যুত হইতেই হইবে, তবে পূর্বেই মনোনীতা, 
পাঁজীকে বিবাহ করিয়। সমাজচ্যুত হইলে দোষ কি.? 
মনে মনে এইবপ ধারণা করিয়া মধুস্দন সহস। একদিন 
পিতৃগৃহ হইতে অনৃশ্ঠ হইলেন । মধুসূদন যে খৃষ্টধর্মম গ্রহণ 
করিবেন, আস্বীয়ঘজনের পুর্ব কখনও তাহ! ধারণ! করিতে 
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পারেন নাই। মধুসূদনের সহসা গৃহ হইতে অন্তহিত হওয়ায় 

তাহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন । 

খুষ্টধন্মগ্রহণেচ্ছ বালকেরা পাছে আত্মীয়স্বজনদিগের 
অনুরোধে তাহা হইতে বিরত হয়, এইজন্ খুষ্টধন্মষাজকের! 
সেই বালকদ্দিগকে আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট হইতে সরাইয়া 
তাহাদের নিজ তত্বাবধানে রাখিত। মধুসূদন সম্বন্ধে তাহারা! 
আরও কঠোরতা অবলম্বন করিল। তাহার! জানিত যে, মধু- 
সনের পিতা একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী লোক, কলিকাতায় 
তাহাদের প্রভাবশালী আত্বীয়স্বজনেরও অভাব নাই। তাহারা 
ইচ্ছ। করিলে বলপ্রয়োগে তাহাদের নিকট হইতে মধুস্থদনকে 
ছিনাইয়! লইয়া যাইতে পারেন। এই ভয়ে খুষ্টুধন্মযাজকের! 
মধুস্্দনকে একেবারে ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গে লইয়া মাইয়? তথায় 
আবদ্ধ করিয়া রাখিল। মধুস্্দনের পিতা লোকজন লইয়া 
পুত্রকে উদ্ধার করিবার আশ। করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পথ্যস্ত 
ভাহ। কার্যে পরিণত হয় নাই। 

. মধুসুদন কয়েকদিন ছূর্গে থাকিয়া ১৮৪৩ খুষ্টাবের ৯ই 
ফেব্রুয়ারী খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেন। সেইদিন হইতে তাহার 
ষধূস্দন নামের লহিত “মাইকেল” এই খৃষ্টান নাম সংযুক্ত হইল । 
.« মধুসূদন খৃষ্টধন্ম গ্রহণ করিয়া! পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেও 
মাতাপিত৷ তাহাকে পূর্বের মতই স্নেহ করিতেন। মধুন্ুদনের 
জননী যেদিন শুনিলেন যে, পুত্র গ্ৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই 
দিন হইতে তিনি পাগলিনীর মত হইয়া! গিয়াছিলেন। তাহার 
: প্রস্থ অবস্থা দেখিয়া! রাজনারায়ণ দত মধুসদনকে প্রায়ই গোপনে 
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গুঁহে ডাকিয়া আনিতেন কিন্তু সমাজের ৩০% ৩তহ।০ক শুভ 
রাখিতে সাহনী হইতেন না। খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও মধুন্ুদন 
যাহাতে ভবিষ্যতে সুশিক্ষিত হুইয়া কীত্তিমান হইতে পারেন, 
সেজন্য মাতাপিতা যথেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্য 
তাহারা তাহাকে পৃব্ধর হ্যায় অর্থসাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ 
হুইতেন না । 

দেশীয় খৃষ্টান ও ইংরেজ বালকদিগের শিক্ষার জন্য সে সময়ে 
শিবপুরে বিশপপ কলেজ নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় 
ছিল। মধুস্দন সেই বিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা করিলে রাজনারায়ণ 
দত্ত সানন্দে সেই ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন । 

হিন্দু কলেজ যেমন মধুস্থদনের রচনাশিক্ষার স্থান, তদ্রপ 
বিশপম কলেজ ছিল তাহার ভাষাশিক্ষার স্থান। মধুস্দন 
ছিলেন একজন বনহুভাষাবিদ ব্যক্তি। ইংরেজী ভাষ! তাহার 
মাতৃভাষার ন্যায় ছিল। এতদ্বাতীত লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, জামাণ 
ও ইতালীয় ভাষায়ও তিনি অনায়াসে কথোপকথন করিতে এবং 
পত্রাদি লিখিতে পারিতেন | ফরাসী এবং ইতালীয় ভাষায় তাহার 
এতদূর অধিকার ছিল ষে, তিনি এ ছুই ভাষায় কবিত৷ পর্য্যস্ত 
লিখিতে পারিতেন। এই ছয়টি ইউরোপীয় ভাষা ব্যতীত সংস্কৃত, 
ফারসী, হিক্র, তেলেগু, তামিল এবং হিন্দী--এই কয়টি 
ভাষাতেও তাহার অল্লাধিক অধিকার ছিল। ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে 
তাহার মত এইরূপ একান্ত অন্কুরাগ খুব অল্প লোকের মধ্যেই 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । বিশপস কলেজ হইতেই ভাষা” 
শিক্ষায় তাহার এই অন্্রাগ আরম্ভ হয়। এই কলেজে প্রবেশ 
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করিয়। তিনি গ্রীক, লাটিন এবং সংস্কৃত ভাষ! শিক্ষা করিতে 
আরম্ভ করেন। 
মধুস্দন বিশপস কলেজে চারিবংসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

ভাষাশিক্ষা ও কবিতারচন। সম্বন্ধে এই কয়েক বংসরে তিনি 
অভাবনীয় উন্নতি করিয়াছিলেন । কিন্তু এখানে তিনি সদাচার 
ও সংযম সম্বন্ধে কোনও উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। 
এখানে তাহার কোনও শাসক কিংবা অভিভাবক ছিল না, তিনি 
নিজেই ছিলেন তাহার অভিভাবক । মাতাপিতা তাহাকে যথেষ্ট 
অর্থ প্রদান করিতেন। কিন্ত কিভাবে যে তিনি সেই অর্থব্যয় 
করিতেন, তাহারা তাহার কোনও সংবাদ রাখিতেন ন1। 

খষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে মধুসদনের হৃদয়ের শাস্তি 
ক্রমশঃ অন্তহিত হইতে থাকে । তিনি সময় সময় জননীর 
অনুরোধে পিতৃগুহে আগমন করিতেন বটে, কিন্তু গৃহও তাহার 
পক্ষে শান্তিস্থল ছিল না। ধর্মমত এবং আচারব্যবহার লইয়! 
পিতার সঙ্গে প্রায়ই তাহার বাদান্ুবাদ চলিত। পিত। তিরস্কার 
করিতেন, কিন্তু মধুস্দনের তাহ! সহ্য হইত না1। তিনি উদ্ধত- 
ভাবে পিতার কথার উত্তর প্রদান করিতেন। পুজ্রের এই 
ব্যবহারে পিতা অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মধুসদনের মাসিক 
সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। 

মধুন্দনের প্রাণের শাস্তি ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতে লাগি । 
যে সকল আশার মোহে অন্ধ হইয়া! তিনি খৃষ্টধণ্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার কিছুই ীহার লাভ হইল না । মধুনুদনকে পূর্বের 
'স্বাহার। তালবালিত, খুৃষ্টধর্পম গ্রহণের পর ভাহারা ূামশঃ তাছার 
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নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। মধুতদনের মনে এই 
ধারণ। জন্মিল যে, এই বিশ্বসংসারে তাহাকে নেহ করিবার বা 
ভালবাসিবার কেহই নাই। কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়। অন্ত 
কোথাও যাইতে পারিলে হয়ত তাহার হৃদয়ে শাস্তি আসিতে 
পারে, মধুন্দনের. হৃদয়ে ক্রমে ত্রমে এই ধারণা জন্মিতে 
লাগিল। 

বিশপস কলেজে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কয়েকজন ছাত্র 
পড়িত। তাহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠত' 
জন্মিয়াছিল। তাহাদের নিকট মাদ্রাজের কথা শুনিয়া 
মধুসূদনের মনে হইতে লাগিল, মাদ্রাজে যাইতে পারিলে হয়ত 
তিনি শাস্তি পাইতে পারেন। গোপনে সমস্ত পরামর্শ স্থির 
হইল। অবশেষে একদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়! 
বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে চলিয়া! গেলেন। 


ছয় 


মাদ্রাজে পৌছিয়৷ মধুস্দন দারুণ অর্থকষ্টে পতিত হইলেন। 
এতদিন মাতাপিতার অর্থান্থকূল্যে দারিদ্র্য যে কি বস্ত, তাহ। 
তিনি হাদয়ম করিতে পারেন নাই। এইবার দারিদ্র্যের তিক্ত 
স্বাদ তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন । পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া 
তিনি যে সামান্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মাদ্রাজ গমন ও 
তথায় কিয়দ্দিন অবস্থানের পরই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। 
এই নিঃসম্বল অবস্থায় মাদ্রাজে পৌছিবার কিছুদিন পরেই 
তিনি বসম্তভ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 

মাদ্রাজে মধুনুদনের পরিচিত একজন লোকও ছিল না। 
মাদ্রাজ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। কাহারও নিকট 
যে এক পয়স। সাহায্য পাইবেন, সে আশাও নাই। এইরূপ 
অবস্থায় মাদ্রাজে আসিয়। তিনি বড়ই বিপদে পড়িলেন। 
নিরুপায় হইয়া! তাহাকে অবশেষে মান্্রাজের দেশীয় খৃষ্টান ও 
ফিরিংশ সম্প্রদায়ের শরণাপন্ন হইতে হইল । তাহাদের চেষ্টায় 
মধুসুদন তথাকার মাতাপিতৃহীন ফিরিঙ্গী বালকবালিকাদের 
জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য পাইলেন। 
তাহার অর্থাভাব কিয়ংপরিমাণে দূরীভূত হইল । 

মধুস্দন এইবার উপায়াস্তরের অভাবে জীবিকানির্র্বাহের 
জন্য সাহিত্যের সেবা! করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি মা্রাজের 
প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরস্ত করিলেন।, 
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এদেশীয়দিগের মধ্যে খুব কম লোকই মধু্দনের ন্যায় ইংরেজী, 
লিখিতে পারিত। ন্ুুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই লেখক হিসাবে 
তাহার স্থুনাম চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়িল। 

মাঁদ্রাজের একখানি পত্রিকার জন্য তিনি পূর্থীরাজ ও 

যুক্তার বিবরণ অবলম্বন করিয়া একখানি উপাখ্যান ইংরেজীতে 

লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে সাধারণের উৎসাহে উৎসাহিত 
হইয়। উহ? তিনি ক্যাপ্টিভ লেভী+ নামে প্রকাশিত করেন। 
ইস্থাই মধুন্দনের রচিত প্রথম গ্রন্থ । “ক্যাপ্টিভ লেভী" পাঠ 
করিলে মধুন্দনের রচনার আদর্শ অনেকটা অন্ুমান করা যায়। 
যে অলঙ্কারবিন্তাস মধুন্দনের রচনার একটি বিশিষ্ট গুণ, 
ক্যা্টিভ লেডী”তে তাহার বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। 

মধুক্দন মাদ্রাজে বিবাহ করিয়। গুহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। 
ক্যাপ্টিভ লেডী' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পুর্বে তিনি 
রেবেকা ম্যাক্টাভিস্‌ নায়ী এক স্বচ বংশোন্ভবা কুমারীর পাণি- 
গ্রহণ করেন। কিন্তু মধুস্দন তখনও সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ 
ও আত্মসংযম শিক্ষা করেন নাই। এই জন্য বিবাহের কয়েক 
বংসর পরেই এই পত়্ীর সহিত মধুসূদনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। 

অতঃপর মধুসূদন মাদ্রাজ [প্রেসিডেন্দী কলেজের জনৈক 
অধ্যাপকের কন) কুমারী হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেন। 

'ক্যাঞ্টিভ লেডী' রচন। করিয়া মধুস্ুদন মাদ্রাজের কৃত- 
বিদ্ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । মাদ্রাজজের প্রায় সমুদয় 
বিখ্যাত পত্রিকাতেই পুস্তকখানির যথেষ্ট প্রশংস। প্রকাশিত 
হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রশংসায় মধুসূদন পরিতৃপ্ত হইতে পরেন 
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নাই। তাহার প্রয়োজন ছিল অর্থের, কিন্ত তিনি “ক্যাপ্টিভ 
লেডী” হইতে আশানুরূপ অর্থলাভ করিতে পারেন নাই। 
মুদ্রাযন্ত্রের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া তিনি 
ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন। মধুসূদন মনে করিয়াছিলেন, 
কলিকাঁতার বিছজ্জনসভায় হয়ত “ক্যাপ্টিভ লেডী*র সুমাদর 
হইবে। এই জন্য কতকসংখ্যক পুস্তক তিনি কলিকাতায় 
পাঠাইয়া দেন। কিন্তু কলিকাতায় এঁ পুস্তকের মোটেই আদর 
হয় নাই। কলিকাভার সংবাদপত্রগুলিও “ক্যাপ্টেভ লেডী, 
সম্বন্ধ কোনও প্রশংসাজনক সমালোচন! প্রকাশ করে নাই। 
এমন কি, কেহ কেহ তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, বিদেশীয় 
ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি ষেন খ্যাতিলাভের ছুরাশ। 
হৃদয়ে পোষণ না করেন। মধুস্দন ইহাতে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা 
পাইলেন। তাহার চিরদিনের আকাজ্ষা ছিল, তিনি একজন 
শ্রেষ্ঠ কবি হইবেন। নানাভাবে ব্যথিত হইয়াঁও তিনি সেই 
আশ 'পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অন্ত পথ অবলম্বন 
করিয়া স্বীয় লক্ষ্যস্থানে উপনীত হইবার সঙ্কর করিলেন। নিন্দা, 
উপেক্ষা, দারিদ্র, পারিবারিক অশান্তি--কিছুই তাহাকে এই 
বিষয় হইতে লক্ষ্যব্রষ্ট করিতে পারে নাই । 

'ক্যাপ্টিভ লেডী' প্রকাশিত হওয়ার পর মধুনুদন মরে 
মন্মে অনুভব করিলেন যে, বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচন। করিয়া 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাহার 
কলিকাতার বন্ধুদিগের মধ্যেও অনেকেই তাহাকে, এইভাবে 
উপদেশ দিতেছিলেন। ইংয়েজদিগের মধ্যে বুপরিচিতনাম! 
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ডিস্কওয়াঁটার বেথুন মধুস্দনকে তাহার মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচন! 
করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন । 

মাদ্রাজে একাদিক্রমে আটবংসর অতিবাহিত করায় 
মধুত্দন বাংলাভাষা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তখন 
মাদ্রাজে এমন কেহ ছিল না, যাহার সহিত তিনি বাংলায় 
একটা কথা বলিতে পারেন। শুভক্ষণে মধুস্থদন নিজের ভ্রম 
বুঝিতে পাঁরিলেন। এই সময় হুইতে তাহার দৃষ্টি অনাদূতা 
মাতৃভাষার উপর পড়িল। তাহার এই ধারণা জন্মিল যে, 
বাংলাভাষাই তাহার কবিত্বশক্তিবিকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং 
সেই ভাষায় গ্রন্থ রচন1 করিয়। তিনি অক্ষয়কীত্তি লাভ করিতে 
সমর্থ হইবেন। মাতৃভাষাকে অলঙ্কত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি 
এই সময় হইতে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । 

বাংলাভাষায় জ্বানলাভের জন্য তিনি কলিকাত। হইতে 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও ,কাশীদাশী মহাভারত আনাইয়া পাঠ 
করিতে লাগিলেন । 

মধুসদনের মাদ্রাজ গমনের তিনবৎসর পরে তাহার মাতৃ- 
বিয়োগ হয়। মৃত্যুসময়ে তাহার সহিত মধুস্দনের সাক্ষাৎ হয় 
নাই। জননীর মৃত্যুর চারিবংসর পরে মধুন্দনের পিতাও 
পরলোকগমন করেন। মধুন্দন পিতার মৃত্যুসংবাদ পান 
নাই। তাহার আত্মীয়স্বজনগণ কেহ তাহার সংবাদ রাখিতেন 
না, তিনিও কাহারও সংবাদ লইতেন না। মধুস্দনের মৃত্যু 
হইয়াছে মনে করিয়! তাহার আত্মীয়ত্বজনেরা তাহার পিতার 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি হস্তগত করিবরি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
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মধুন্ুদনের বালাবন্ধু গৌরদাস বসাক মহাশয় সর্বদাই 
তাহার নিকট পত্রাদি লিষ্মিতেন। মধুস্দনের পিতার মৃত্যুর 
পর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মধুন্দনের পিতার সম্পত্তি 
অন্তে অধিকার করিয়৷ লইতেছে, তখন তিনি দেশে প্রত্যাগমন 
করিয়া! পিতৃসম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য মধুস্দনকে পত্র 
লিখিলেন। 

গৌরদাসবাবুর এই আহ্বান মধুসূদনের নিকট বড়ই 
সময়ৌচিত বলিয়া বিবেচিত হইল । তিনি মাদ্রাজ পরিত্যাগ 
করিয়। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করিলেন। 

১৮৫৬ খৃষ্টাৰের জানুয়ারী মাসে মধুসুদন মাদ্রাজ পরিত্যাগ 
করিয়। কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 


সাত 


আটবংসর পরে মধুস্দন বাংলাদেশে ফিরিয়া! আসিলেন । 
কিন্তু তখন আর বাংলাদেশ তাহার স্বদেশের মত ছিল ন!। 
কারণ, তখন তাহার জনকজননী পরলোকগত । অন্যান্য 
আত্মীয়্বজনের মধ্যে অনেকে মধুস্দনকে চিনিতে 
পারিলেন না, ধাহারা পারিলেন তাহারাও ধন্মাস্তরিত মধুস্দনের 
প্রতি সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করিলেন। বাল্যস্ুৃহাদ- 
গণের মধ্যে অনেকে তখন আর এই পৃথিবীতে ছিলেন না; 
ধাহার! বাঁচিয়া ছিলেন, তাহাদের মধ্যে হুই-একজন ব্যতীত 
কেহই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা দেখালেন না । কাজেই মধুসূদনের 
স্বদেশ তীহার নিকট বিদেশের মতই মনে হইতে লাগিল । 

মধুস্দনের নিজের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছিল । ইংরেজ মহিল। বিবাহ করিয়া এবং বহুদিন বিধন্মীয় 
ও বিজাতীয় সমাজের মধ্যে বাস করিয়া পোশাকপরিচ্ছদে, 
আহারবিহারে এবং আচারব্যবহারে তাহার মধ্যে বাঙালীত্ব 
বলিতে কিছুই ছিল না। তাহার দেহ পূর্বাপেক্ষা স্ুলকায় 
হইয়াছিল, কণ্ঠম্বরেরও পরিবর্তন হইয়াছিল । তিনি বাংলাভাষা 
একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের সহিত তিনি 
ইংরেজীতেই কথাবার্তী বলিতেন, সময়ে সময়ে কথোপকথনে ষে 
ছুই-একটি বাংল! শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহাও সম্পূর্ণ বিজাতীয় 
ও বিকৃতন্রে । হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় তিনি ঘে বলিতেন, 
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বাংল ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই তাল, মাত্রাজে প্রবাসের ফলে, 
তাহার জীবনে সে কথ! সত্য হইয়াছিল ! 

এই সময়ে বাংল! সাহিত্যেও একটা পরিবর্তন আঁপিয়াছিল। 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য ভাবের সম্মিলনে বাংলা সাহিত্য রচিত হইতে 
আরম্ত করিয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিতার ক্ষেত্রে একট! 
নৃতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর এবং 
অক্ষয়কুমার দত্ত বাংল গগ্সাহিত্যে একটা অভিনব যুগের স্থষ্টি 
করিয়াছিলেন; তাহাদের পূর্বরবে আর বাংলা গগ্যসাহিত্য এইরূপ 
ঞভিনব ধারায় রচিত হয় নাই। প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাবান 
লেখকের হস্তে এইবার বাংলা ভাষা নৃতন শক্তিলাভ করিয়া 
নৃতনভাবে সম্প্রসারিত হইতেছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের 
দৃষ্টিও ধীরে ধীরে বাংল ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। 

বাংলা সাহিত্যের এই যুগসন্ধিক্ষণে মধুন্থদন মাদ্রাজ হইতে 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তিনি একেবারে 
নিঃসম্বল। বন্ধুবান্ধবদিগের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি 
কলিকাতায় পুলিশ আদালতে একটি কেরানীগিরির কার্য্য 
পাইলেন। কিছুদিন পরে এ কার্যে তাহার উন্নতি হইল। 
সাধারণের অজ্ঞাত ও অপরিচিতভাবে মধুস্দনের দিন কাটিতে 
লাগিল। কিন্তু তাহাকে বেশিদিন এইভাবে থাঁকিতে হয় নাই । 

বাংলাদেশে তখন অতি অল্পদিন মাত্র নাট্যাভিনয়ের স্ৃজ্র- 
পাত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের স্যায় বাঙ্গালীর 
নাট্যশালারও উন্মেষ হইয়াছে ইংরেজ রাজদ্বে। ইংরেজের 
প্রথমে এদেশে নট্যশাল! স্থাপন করিয়াছিল। সেই সকল 
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'নাট্যশালায় যাতায়াত করিতে করিতে এতদেশীয় সন্ত্রাস্ত 
ব্যক্তিগণের হৃদয়েও নাট্যশালাস্থাপনের আকাজ্ষা জদ্মে। 
তাহার ফলে কলিকাতার কোন কোন ধনীর গৃহে নাট্যশালা 
স্থাপিত হয়া তথায় বাংলা ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইতে 
থাকে। এইরূপ অভিনয়ের উদ্যোক্তাদিগের মধো পাইক- 
পাড়ার সিংহপরিবারস্থ রাজ প্রতাঁপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহারা এই সময়ে আপনাদিগের 
বেলগাছিয়াস্থ উদ্ভানে “রত্বাবলী” নাটকের অভিনয়ের জন্য 
বিপুলভাবে আয়োজন করিতেছিলেন। . তাহাদিগের সহিত 
কলিকাতার বনু ইংরেজ, ইহুদী, পাশ প্রভৃতির পরিচয় 
ছিল। স্থির হইল, তাহাদিগকেও অভিনয়দর্শনে আমন্ত্রণ 
করা হুইবে। কিন্তু তাহার! বাংল! ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়। 
বাংলা নাটকের অভিনয়ের মন্ম কিছুই উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন না। এই জছ্য স্থির হয় যে, রত্বাবলীঃ নাটকের 
ইংরেজীতে অন্তুবাদ করাইয়। তাহাদের মধ্যে বিতরণ কর! 
হইবে। মধুন্দন যে ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে একজন 
প্রগাঢ় সুপগ্ডিত ব্যক্তি, তাহ। পূর্ধেই শিক্ষিত জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। মাইকেলের বন্ধু বাবু গৌরদাস 
বসাকের অনুরোধে মধুসূদনের উপরেই সেই অন্গুবাদের তার 
অপিত হয়। সেই হইতে ক্লাজাদিগের উভয় ভ্রাতার সহিত 
এবং মহারাজ. স্তার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত মধুস্দনের 
ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয়। 

মধুসুধনের কৃত অনুবাদ সকলেরই মনঃপুত হইল। ইহার 
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জন্য তাহার পারিশ্রমিক বাবদ তাহাকে পাঁচশত টাক! দেওয়।' 
হইল । 

১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই “রত্বাবলী” নাটকের প্রথম 
অভিনয় হইল। পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবারও অভিনয় 
হইয়াছিল। এই অভিনয় এইরূপ সর্ধাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল এবং 
দর্শকগণ সেই অভিনয় দর্শনে এতই সুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, 
এইরূপ অভিনয় তাহারা ইতিপৃব্বে আব কখনও দর্শন করেন 
নাই। 

'রতবাবলীঅভিনয়ের প্রশংসা সমস্ত বাংলাদেশে ছড়াইয়' 
পড়িয়াছিল। সংবাদপত্রসমূহে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা 
ঘোষিত হইল। সেই সঙ্গে 'বত্ধবাবলী'অন্ুবাদক মাইকেল 
মধুক্দনের নামও চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 

এই হইতেই মধুস্দনের ভবিষ্যতের উন্নতিপথের তুচন! 
হইল। তাহাকে অর পথভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
হয় নাই। বেলগাছিয়। নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় 
মধুস্দন তাহার ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জল পথের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। 


আট 


'রত্বাবলী' নাটকের রিহাসেল দেখিবার সময় একদিন 
মধুস্দন গৌরদাসবাবুকে বলিলেন £ “দেখ, রত্বাবলীর মত 
একখান অকিঞ্চিংকর নাটকের অভিনয়েয় জন্ত রাজার! এইরূপ 
অজজ্র অর্থব্যয় করিতেছেন, ইহ। বড়ই ছুঃখের বিষয় ।৮ 

গৌরদাসবাবু বলিলেন ঃ “ 'রত্বাবলী' যে একখানা অতি 
সামান্য নাটক, তাহ জানি। কিন্তু ভাল নাটকই বা কোথায় ? 
ভাল নাটক পাইলে কি আর “রত্বাবলী'র অভিনয় হইত ?” 

মধুসূদন বলিলেন ; “আচ্ছা, একখানা ভাল নাটক আমি 
রচনা করিয়। দিব |” 

মধুসদনের কথ শুনিয়। গৌরদাসবাবু মমে মনে হাসিলেন। 
তিনি মনে করিলেন, যে ব্যক্তি বাংল। ভাষায় ভাল করিয়া কথ। 
বলিতে পারে না, বাংলায় একখানা চিঠি লিখিতে হইলে যাহার 
গলদ্ঘন্ন উপস্থিত হয়, যে 'পুথিবী” বানান লিখিতে লেখে 
'প্রথিবী', সেই ব্যক্তি রচনা! করিবে ভাল বাংলা নাটক ! 

তিনি মনের ভাব গোপন রাখিয়া মধুস্দনকে বলিলেন ঃ 
“বেশ ত, লেখ না।” 

মধুসূদনের হৃদয় তখন উৎসাহে নৃত্য করিয়। উঠিল। তিনি 
তাহার পরদিনই এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে সে সময়কার 
প্রচলিত কতকগুলি বাংলা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক আনাইয়া 
তাহা! মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন 
পরেই তিনি "শশ্িষ্ঠা নামক একখান! নাটক লিখিতে আরম্ত 
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করিলেন। কিয়দংশ লিখিয়া যখন তিনি উহার পাওুলিপি 
আনিয়া গৌরদাসবাবুকে দেখাইলেন, গৌরদাসবাবু তাহা পাঠ 
করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। মধুস্দনের রচনা সত্য সত্যই 
তাহাকে যুদ্ধ করিল । রাজ। প্রতাপচন্দ্র, রাজ ঈশ্বরচন্দ্র, মহারাজ! 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গৌরদাসবাবুর মুখে নাটকরচনার কথ 
শুনিয়। বিম্মিত হইলেন। সেই অসমাপ্ত পাঙুলিপি পাঠ করিয়া 
তাহার! এতপুর মুগ্ধ হইলেন যে, সেই অসমাপ্ত পুস্তক সমাপ্ত 
করিবার জন্য তাহার। মধুস্দনকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। 
সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া মধুন্থদন নাটকখানি সমাপ্ত 
করিয়া! লইয়া! আসিলেন। 

'শম্মিষ্ঠা' নাটকের দোষগুণ সম্পর্কে নবীন ও প্রাচীনপন্থীরা' 
হুইদলে বিভক্ত হইলেন । একদল নাটকখানির প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন, আর একদল উহ। চিরাচরিত প্রথান্গুযায়ী লিখিত হয় 
নাই বলিয়া নিন্দাও করিতে লাগিলেন। মধুসূদনের রচিত 
নাটকের ভাষা সুমধুর, চরিত্রচিত্রণ অপূর্র্ ঘটনাসমাবেশও 
অনন্যসাধারণ ; ইহা। দেখিয়া নব্য সম্প্রদায়ের অনেকই বিশেষ 
মুগ্ধ হইলেন। মহারাজ! যতীন্দ্রমোহন এবং রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র 
'শল্দিষ্ঠার পাঙুলিপি পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাহারা 
বেলগাছিয়! নাট্যশালায় সেই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন 
করিলেন। তাহারা এই গ্রস্থরচনার জন্য মধুন্দনকে উপযুক্ত 
পারিশ্রমিক দিয়া তাহাদের নিজ ব্যয়ে গ্রন্থখানি যুদ্রিত 
করাইলেন। ১৮৫৮ জলের প্রথমেই “শন্মিষ্টাঃ গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হইল। 
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১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাটাশালায 
মহাসমারোহে 'শন্িষ্ঠ।” অভিনীত হয়। পূর্বের ন্যায় এবারও 
এই নাটকখানির ইংরেজী অনুবাদ ছাপ। হইয়াছিল। মধুন্দন 
নিজেই নাটকখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন । 

'শগ্মিষ্ঠা'র অভিনয়দর্শনে দর্শকেরা এবারও পরম পরিতৃপ্ত 
ও মুগ্ধ হইল। অভিনয়ের প্রশংসার সহিত অভিনীত নাটকের 
প্রশংসা ও সব্বত্র ঘোষিত হইল । 

'শন্মিষ্টারচনার পর মধুস্্দন বাংলাভাষারও একজন 
স্থুলেখক বলিয়। প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। পাইকপাড়ার রাজা 
দ্িগের সমাদরে মধুন্দন সাধারণেরও সমাদরভাজন হইলেন 
রাজাদিগের কৃপা এবং উদারতায় মধুস্দন ধণভার হইতে মৃত্ত 
হইলেন। এইবার মধুস্দনের হৃদয় শান্ত হইল। এইবার তিনি 

তে পারিলেন, ইংরাজীতে গ্রন্থরচনা অপেক্ষা বাংলায় গ্রন্ 
রচনা করিয়াই তিনি যশম্বী হইতে পারিবেন। কালবিলম্ব ন' 
করিয়া! মধুস্দন আর একখানি নাটকরচনায় মনোনিবেশ 
করিলেন। 

এই নাটকখানির নাম পদ্মাবতী” । ইহা গ্রীক পুরাণের 
ছায়া-অবলম্বনে রচিত হইল । গ্রীক পুরাণের সুপরিচিত স্বর্ণমহ 
আপেলের উপাখ্যানের আদর্শে বিদর্ভরাজ নীলধ্বজের সহিঘ 
মাহি্মতীপুরের রাজকন্যা পদ্মাবতীর মিলন এই নাটকের বিষয় 
বস্ত। কিন্তু মধু্দন এই নাঁটকরচনায় সর্বত্রই গ্রীক পুরা' 
অনুসরণ করেন নাই। এই নাটকে তিনি গগ্য ও পদ্য উভয় 
ব্যবহার করিলেন। পছ্ভগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এ 
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অমিত্রাক্ষর ছন্দ-রচন। মধুস্থদনের অপুর কৃতিত্ব, এই জন্যই 
তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । | 
নাটকরচনা হইতেই মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত 
মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে 
সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা হইত । মধুস্ুদন যখন 'শশ্মিষ্ঠা' নাটক 
রচনা করিতেছিলেন, তখন ঘযতীন্দ্রমোহনের সহিত তাহার 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা হইত। মধুস্দন মহারাজ 
যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন ঃ “যতদিন বাংল! ভাষায় অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের প্রবর্তন না! হইবে, ততদিন বাংলা নাটকের বিশেষ 
কোনও উন্নতির আশা! নাই ।» 
উত্তরে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বলিলেন £ “বাংলা ভাষার যে 
অবস্থা, তাহা বিবেচনা করিলে কোনও দিন যে বাংলা ভাষায় 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন হইবে, তাহার আশা নাই ।” 
মধুস্ুদন বলিলেন £ “আমি তাহ। মনে করি না। চেষ্টা করিলে 
আমাদের সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন হইতে পারে |” 
কিছুক্ষণ বাদান্ুবাদের পর মধুস্দন বলিলেন £ 
“আমাদিগের ভাবায় অমিত্রক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হইতে পারে 
কিনা, আমি তাহা আপনাকে দেখাইয়। দিতে প্রস্তুত আছি। 
অঞ্ঈমি যদি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়া 
আপনাকে দেখাই, তবে আপনি কি করিবেন ?% 
যতীন্দ্রমোহন বলিলেনঃ “আমি তাহা হইলে পরাজয় 
স্বীকার করিব এবং আপনার রচিত গ্রন্থ আমি নিজ ব্যয়ে নি 
করিয়া দিব” 
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মধুস্দন যে তাহার 'পল্মাবতী” নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
ব্যবহার করিয়াছিলেন, উক্ত আলোচনাই তাহার কারণ । 
আগ্যোপাস্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দেই একখানি নাটক রচন। করিবার 
বাসনা মধুস্থদনের ছিল। কিন্তু তাহা হইলে নাটকখানি 
সাধারণের নিকট আদরণীয় না-ও হইতে পারে, এই আশঙ্কায় 
মধুন্দন “পদ্মাবতী” নাটকের অংশবিশেষ মাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
রচনা করিয়াছিলেন । 

মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের সহিত এই আলোচনার পর 
হইতেই মধুস্থদন বাংলা কবিতার আলোচনায় মনেযোগী 
হইলেন। তিনি অনেকদিন পরে আবার তাহার বাল্যের 
আদরের কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত গভীর 
মনোযোগের মহিত পাঠ করিতে লাগিলেন । 

কিয়দ্দিনের মধ্যেই সধুস্থদন “ভিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম 
৪ দ্বিতীয় সর্গ রচনা করিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে 
দেখাইলেন। যতীন্দ্রমোহন ইহাতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন । 
ডাক্তার রাজেন্দ্রমোহন মিত্র-সম্পা্দিত “বিবিধার্থসংগ্রহ” তখন 
একটি বিশেষ বিখ্যাত পত্রিকা ছিল। অধিকাংশ শিক্ষিত 
ব্যক্তিই আদরের সহিত তাহা পাঠ করিতেন। “তিলোত্বমা- 
সম্ভব কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল । 
অহ। পাঠ করিয়। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই পরম আনন্দ লাভ 
করিলেন। মধুন্দনেরও আ'ন্দের সীমা রহিল ন|। 

কাব্যের 'বশিষ্টাংশ লেখা সম্পূর্ণ হইলে মহারাজ 
যতীন্্রমোহন নিজ ব্যয়ে তাহ মুদ্রিত করিয় দিয়। তাহার পূর্ব 
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প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। ১৮৬৯ সালের মে মাসে, 
'তিলেন্তেমাসম্ভব* কাব্য গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইল । 

“তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে একদল 
ইহার ভূয়সী প্রশংসা এবং একদল লোক ইহার ঘোরতর নিন্দা 
করিয়াছিলেন। ধাহার! নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহারা তখন 
বুঝিতে পারেন নাই যে, মধুন্দন এই ছন্দ প্রবর্জীন করিয়া বঙ্গ- 
সাহিত্যের কি উন্নতি করিয়া গেলেন। মধুস্দন নিজে ও 
মহারাজ যতীন্দ্রমোহন এই কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাসী 
ছিলেন। মধুস্দন এই কাব্যখানি মহারাজের নামে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন £ 

“যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার 
কোনও কথাই বল৷ বাহুল্য । কেন না, এরূপ পরীক্ষাবৃক্ষের 
ফল সগ্য পরিণত হয় না। ঘ্থাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি 
হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন 
এদেশের সর্বসাধারণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর- 
স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়ত, 
সেই শুভকালে এ কাব্যরচাঁয়তা এতাদৃশী ঘোরতম মহানিদ্রায় 
আচ্ছন্ন থাকিবে যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার 
কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিবে না ।” 

মধুস্দনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে । “তিলোব্রমা- 
সম্ভব" কাব্য হইতে বাস্তবিকই বাংল পাহিত্যের এক নবধুগের 
স্ত্রপাত হইয়াছে । 

“তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্য পৌরাণিক সুন্দ-উপমুন্দের উপাখ্যান 
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'লইয়া রচিত। কিন্তু মধুস্দন সব্বাংশে মুল উপাখ্যান 
অনুসরণ করেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি তাহার মৌলিক 
কল্পন। এবং প্রাচা ও প্রতীচ্যের অনেক কাবোর ভাব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

এই কাব্য প্রকাশিত হইবার পর মধত্তদনের উপব যেমন 
প্রশংসার পুষ্প অঙঅধারায় বধিত হইয়াছিল, তর্রপ নিন্দা, 
গ্লানি ও উপ্হাসের তীত্র কবাঘাতও নিতান্ত অল্প পরিমাণে 
তাহার উপর বাঁষধত হয় নাই। কি মধুস্মদন বাঁরোচিন্ত 
সহিষুভাগুণে তাহ নারবে সহ করিয়া গিয়ােন। চিরাভ্যস্ত 
দুঢতার সহিত বিরুদ্ধবাদিগণের কথা উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বীয় 
গম্ভব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

'শন্মি্ঠাঃ নাটকের পরেই তিনি ছুইখানি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন। এই ছুইখানি গ্রন্থের মধ্যে প্রথমখানির নাম 
'একেই কি বলে সভ্যতা” দ্বিতীয়খানির নাম 'বুড়ো শালিকের 
ঘাড়ে রে?” । এই ছুইখানিই প্রহসন । ছুইখাঁনিই বেলগাছিয়। 
নাট্যশালায় অভিনীত হুইবার ক্ুন্য রচিত হইয়াছিল, কিন্তু 
বিশেষ কারণবশতঃ কোনখানিই অভিনীত হয় নাই । 

খন পাশ্চান্ত সমাজের দৃষ্টাম্ত ও পাশ্চান্ত্য শিক্ষার ফলে 
কলিকাতায় সমাজের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। 
শিক্ষিত নামধারী ব্যক্তিরা দলবদ্ধ হইয়া মগ্যপান, হিন্দুশাস্তর- 
নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ এবং স্বদেশীয় প্রতিটি আচার-ব্যবহারের 
প্রতি শ্রদ্ধা! প্রদর্শন করিতেন; ইহাই তাহাদিগের নিকট 
সভ্যতার ও সমাজসংস্কারের কাধ্য বলিয়া! বিবেচিত হইত । 
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লোকে ইহাদিগকে “ইয়ং বেঙ্গল” বলিত। মধুস্থদনের “একেই 
কি বলে সভ্যতা” এই শ্রেণীকেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল। 

বকধন্মী প্রাচীনপন্থী দলের ভগ্ডামিপূর্ণ আচরণে তখন হিন্দু- 
সমাজের বহুবিধ অকল্যাণ সাধিত হইতেছিল। তাহারা! বাহিরে 
হিন্দুধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাদের 
চরিত্র ও ব্যবহার হিন্দ্শান্ত্রসমৃহকে উপহাস করিত । এই শ্রেণীর 
লোকদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াই মধুস্দনের দ্বিতীয় প্রহসন “বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রেণ* রচিত হইয়াছিল । 

মধুস্্দন তখন কেবলমাত্র তিন বৎসর যাবৎ বাংলা 
সাহিত্যের সেবা আরম্ভ করিয়াছেন। এই কয় বৎসরে 
তাহার 'শন্মিষ্ঠা” “একেই কি বলে সভ্যতা”, “বুড়ো শালিকের 
ঘাড়ে রেখ+, “পদ্মাবতী ও “তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্য---“এই পীাঁচ- 
খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । নব্যসন্প্রদায় তাহার গুণের 
একান্ত পক্ষপাতী হইলেন, তাহার নিন্দুকের দল তাহাকে 
উপহাস করিলে তিনি যে একজন অসাধাণ প্রতিভাশালী 
কবি, তাহা স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না। সুতরাং 
বাংল সাহিত্যের এই বিভাগে মধুস্থ্দন সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করিলেন । 


সয় 


“তিলোত্তমাসম্ভব” কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পরই মধুস্দন 
'মেঘনাদবধ' কাব্যরচনা আরম্ভ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইনার 
প্রথমাংশ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়াংশ পরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

“ব্রজাঙ্গন।' কাব্য, 'কিষ্ণকুমারী” নাটক এবং 'মেঘনাদবধ' কাব্য 
মধুন্দন প্রায় এক সময়েই আবন্ত করিয়াছিলেন। প্রায় এক 
সঙ্গেই তিনখানি গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল । এই সময়ে মধুস্দনের 
প্রতিভার যেমন পুর্ণবিকাশ ঘটিয়াছিল, তেমনই আবার তাহার 
পাশ্চান্ত্য ভাবপ্রবণতাও পুর্ণতা লাভ করিয়াছিল। 'শশ্দিষ্ঠা, 
নাটকে ও “তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে তিনি বুল পরিমাণে সংস্কৃত 
কাব্যসমৃহের ভাব ও রীতি তন্ুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
'ব্রজাঙ্গনা”বাতীত এই সময়কার তাহার সমস্ত গ্রন্থেই প্রাচ্য ভাব 
অপেক্ষা পাশ্চাত্তা ভাব ও রীতি অধিক অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

“মেঘনাদবধে+ বণিত বিষয় রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিলেও 
মধুসুদন তাহার কাব্যে অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্য কবিগণের রীতি 
ও ভাব অবলম্থন করিয়াছিলেন । কাজেই “মঘনাদবধে” বর্ধিত 
বিষয়ের সহিত রামায়ণের বন্থ ঘটনার মিল নাই । “মেঘনাদ- 
বধে” রাক্ষসদিগের চরিত্রবর্ণনাকালে তিনি রাঁমায়ণের পশ্থা 
অবলম্বন করেন নাই। স্তাহার বধিত রাক্ষসেরা রামায়ণে 
বর্িত নরমাংসপ্রিয় বীভৎস আচারসম্পন্ন জীব নহে । “মঘনাদ- 
বধে' বণিত রাক্ষসেরা আর্ধযাসমাজভূক্ত সভ্য মানবদিগের 
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হাই আচারসম্পন্ন । “ইলিয়াড' ও “ইনিয়াড' ইত্যাদি পাশ্চত্ত্য 
কাব্যসমূহের অনেক ঘটনা পরিবপ্তিত আকারে “মেঘনাদবধে' 
স্থানলাভ করিয়াছে । রামায়ণ হইতে ইহার আদর্শও ভিন্ন। 
কবি তাহার এই কাব্যে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাক্ষস- 
দিগের প্রতিই বিশেষ সহান্থুভৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন। 

“মেঘনাদবধ' কাব্যে নয় সর্গে তিন দিন ও ছুই রাত্রির ঘটন' 
বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু কবির বর্ণনাগ্চণে এই স্বল্প সময়ের 
ঘটনাও অতি দীর্ঘ কালের ঘটন বলিয়া! মনে হয়। 

কবিবর হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “মেঘনাদবধ” কাব্য সম্বন্ধে 
যথার্থই লিখিয়াছেন £ “সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদ চিহ্ন 
লক্ষ্য করিয়া নানাদশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোছ্ান হইতে 
কুন্ুমচয়নপুর্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্ত সেই 
সমুদয় কুস্ুমে যে অপুর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা 
বঙ্গবাসীর! চিরকাল যত্ুসহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন ।”৮ 

দোষ ও গুণ একত্র করিয়। “মেঘনাদবধ” যে বাংল। সাহিতো 
সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, তাহা সর্ধবাদিসম্মত। কিন্তু ইহার অনেক 
ভাব ও ঘটন] রামায়ণ হইতে গৃহীত ন হইয়ী নান! বিদেশীয় 
কাব্য হইতে গৃহীত বলিয়া কোন কোন সমালোচক মধুস্দনের 
প্রতিভা ও মৌলিকতা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাহার! 
বলেন, “মেঘনাদবধে'র সর্ধত্র যখন বিদেশীয় কাবোর ছায়' 
বর্ধমান, তখন ইহাতে কবির মৌলিক কৃতিত্ব কোথায়? কিন্তু 
আমাদের কথা এই যে, কতকগুলি মৃৃতজীবের দেহ হইতে 
কঙ্কাল গ্রহণ করিয়া যেমন নৃতন জীব স্থষ্টি করা কঠিন 
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ব্যাপার, সেইরূপ অন্যান্য কাব্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়ণ 
একখানি সম্পূর্ণ নূতন 'ধরণের কাবারচনাও তান্রপ কঠিন 
বাপার। এই বিশ্বরাজ্বো উপাদানের অভাব নাই, তাহ। 
হইতে উপযুক্ত মাল-মশল1 সংগ্রহ করিয়া নুতন কিছু স্ষ্টি 
করার মধ্যে প্রকৃত হুজনী প্রতিভার পর্চিয় পাওয়। যায় । 

মধুত্ুদূন যেভাবে তাহার এই কাব্যে শব্দ ও ভাব স্গিবি 
করিয়াছেন, ভাহাতে সত্য সতাই বঙ্গ হ্লাা ও সাভিভা যথেষ্ট 
শক্তিশালী হইয়াছে । তিনি যে তাহার কাব্যে বীরত্বপুর্ণ ভাষা 
ও ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা সত্য সতাই বাংল! ভাষ! 
ও ভাতির গৌরবের বস্তু : 

কবি তাহার এই কাবোর প্রথমেই যে ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়াছেন, তাহা! সফল হইয়াছে । যতদিন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 
থাকিবে, ততদিন তীহার এই কাবা শমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিবে এবং ততদিন গৌড়জন-_ 

“আনন্দে করিবে পান তুধ। নিরবধি |” 

গুণগ্রাহী ও চিন্তাশীল বাক্তিগণ তখন বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন, মধুস্ুদন বাংলা ভাষাকে কি অমুল্য সম্পত্তি উপহার 
দিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয় প্রথমতঃ “মেঘনাদ- 
বধে'র অনুকূলে মত প্রকাশ করেন নাই, কিন্ত অবশেষে তাহার 
সেই মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং তিনি মধুস্দূনের 
রচনার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

মহাভারতের অন্থুবাদক মহাত্বা কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত 
মধুল্দনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি মধুস্দনের রচনার 


ভি 


৪২ মহাকবি মাইকেল 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি “বিষ্ভাৎসাহিনী সভা" নামে 
একটি সাহিত্যসভ। স্থাপনা করিম়্াছিলেন। কলিকাতার 
বহু বিদ্বান্‌, কৃতবিদ্য ও সন্ত্বান্ত ব্যক্তি এই সভার সভ্য ছিলেন। 
কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সভার পক্ষ হইতে মধুন্দনকে প্রকাশ্য- 
ভাবে অভিনন্দন প্রদান করিবেন বলির! স্থির করিলেন । 

এই উদ্দেশ্টে কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয় কলিকাতার সম্থান্ত 
ব্ক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন। ভিনি তাহাদ্রিগের ও বাংলা- 
দেশের সাধারণ শিক্ষিতমগ্ুলীর প্রতিনিধিবূপে মধুস্দনকে 
অভ্র্থনা করিয়া তাহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র ও একটি 
রৌপানিম্মিত মূল্যবান্‌ পাঁনপাত্র উপহার প্রদান করিলেন। 
এতদিন মধুসূদনের বন্ধুগণ ব্যক্তিগত্তভানে তাহার প্রতিভার 
আদর করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার কালীপ্রসন্ন সিংহ 
প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন । 

এক বৎসরের মধ্যেই ণমেঘনাদবধে*র প্রথম সংস্করণ শেষ 
হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। নধুস্থদন যে একদিন 
বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হইবেন, তাহার বালোর চিরপোষিত 
আকাজ্ষা এইবার চরিতার্থ হইল। 

সাধারণতঃ দেখা যাঁয়, প্রতিভাবান পুরুষের! তাহাদের জীবিত- 
কালে যথাযোগ্য সম্মান প্রাপ্ত হুন না, মৃত্যুর পর তাহাদের 
ভাগ্যে সেই সম্মানলাভ ঘটিয়া থাকে । কিন্তু মধুস্দন তাহার 
জীবনকালেই সেই সম্মান বহুলাংশে লাভ করিয়া! গিয়াছেন। 

“মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙগনা” কাব্য একসঙ্গে রচনা অতীব 
বিস্ময়ের বিষয়। একদিকে বীরত্বের বন্তরনির্ধোষ, অপরদিকে 
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,মুদঙ্গঃ বংশী ও করতালের শ্রবণম্থখকর মধুর ধ্বনি, একদিকে 
রণক্ষেত্রের ভয়াবহ বর্ণনা ও স্বর্গনরকাদির চিত্রাঙ্কনঃ অপর 
দ্রিকে মলয়মারুতসেবিত, যমুনাকল্লোলমুখরিত, মধুর পিকরব- 
নিনাদিত বৃন্বাবনের মধুময় বর্ণনা! সত্যসত্যই পাঠকের চিন্তকে 
যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে উদ্বেলিত করিয়া! তোলে । 

বুন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন । 
রাধিকা তাহার বিরহে কাতর, তাহার নয়নে সর্বদাই বিরহের 
অশ্রু ঝরিতেছে। কবি তাহার “ব্রজাঙ্গনা” কাব্যে এই শ্যাম- 
বিরাহণী রাধিকার করুণমৃত্তি অস্কিত করিয়াছেন । আঠারটি 
কবিতায় 'ব্রজাঙ্গনা” কাব্য সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার ভাষা মধু- 
সুদ্নের রচিত অন্বান্ গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর সুমধুর ও সংস্কৃত- 
ভাবাপন্ন। বোধ হয় জয়দেব ও বিদ্যাপতির ভাষার অন্ুকরণে 
মধুনুদন তাহার এই কাব্যখানি রচনা! করিয়াছিলেন । 

উদয়পুরের অধীশ্বর রাণ ভীমসিংহের ছুহিতা কৃষ্ণকুমারীর 
জীবনের করুণ বিষাদময় কাহিনী লইয়। “কৃষ্ণকুমারী” নাটক 
রচিত হইয়াছে । কৃষ্ণকুমারীর অনুপম সৌন্দর্য্য ও রূপলাবণ্যের 
জন্য লোকে তাহাকে “রাজস্থানের কুন্ুম” বলিয়া ডাকিত। 
কৃষ্ণকুমারীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া জয়পুরের অধীশ্বর জগৎসিংহ 
এবং মরুদেশের অধীশ্বর মানসিংহ উভয়েই তাহার পাণিপ্রার্থী 
হইয়। উভয়েই প্রতিজ্ঞ! করেন যে, কৃষ্ণকুমারীকে না পাইলে 
তাহার! উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। রাণা ভীমসিংহ তখন এতই 
দুর্বল হইয়া! পড়িয়াছিলেন যে, প্রবলপ্রতাপশালী বিপক্ষের 
হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষার উপায় না৷ দেখিয়। তিনি কৃষ্জকুমারীর 
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জীবননাশে কৃতসঙ্কর হইলেন। তিনি তাহার হত্যার জন্য 
আদেশ প্রদান করিলেন। বিষপানে কৃষ্চকুমারীর জীবনান্ত 
হইল ! ইহাই কৃঞ্চকুমারীর জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিছু 
পরিবন্তন করিয়া মধুস্দন “কৃষ্ণকুনারী” নাটক রচন। করিয়া- 
ছিলেন। তিনি বিষপানের পরিবন্তে খডগাঘাতে কুষ্খকুমারীর 
জীবনাবসান ঘটাইয়ীছেন। মধুন্দনের রচিত নাটকাবলীর 
মধ্যে 'কৃষ্ণকুমারী'ই প্রধান। করুণরসের পরিবেশনে মধুস্থ্দন 
যে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, “কৃষ্ণ কমাবী'ই তাহার প্রমাণ । 

কালপ্রভাবে সমস্ত জিনিসেরই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। 
বাংলা ভাষা ও সাহিতোরও পরিবর্তন হইয়াছে । সেই 
পরিবর্তনের ফলে মধুস্থদনের নাটকসমুছের এখন আর তেমন 
আদর নাই। কিন্তু এককালে উহ বঙ্গসাহিত্যের যে উপকার 
করিয়াছে, তাহ! বিস্মৃত হইবার বিষয় নহে। মধুন্দনই সেই 
সময় বাংল। নাটকরচনাঁয় নবধুগের সুচনা! করিয়াছিলেন । 


দশ 

তখনও মধুনুদরন পুলিশ আদালতে কাধ্য করিতোছলেন। 
তাহার চাকুরির বেতন, পুস্তকের আয় ও পৈতৃক সম্পন্তির 
আয় হইতে যে টাক আসিত, তাহাতেই একটি মধ্যবিত্ত ভদ্র 
পরিবারের সুখে স্বচ্ছন্দ সংসারযাত্রানির্বাহ হওয়ার কথ।। 
কিন্ত অমিতব্যয়িতার জন্য তাহাতেও তাহার কুলাইত ন1। 

মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর মধুস্ুদনের 
একটি পুত্র ও একটি কন্ত! জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । মধুস্থদন 
তখন বঙ্গদেশের একজন সব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জনসমাজে 
আসন লাভ করিরাছেন। তাহার আয়ও কম ছিল না। 
পারিবারিক জীবনে যাহা কিছু থাকিলে মান্থুব সংসারে সুখী 
হয় ও শান্তিলাভ করিতে পারে, মধুস্থদনের তাহার কিছুরই 
অভাব ছিল না। কিন্তু তথাপি মধুস্দনের মনে শান্তি ছিল 
না, তিনি দিবারাত্র মানমিক অশান্তির আগুনে পুড়িয়! 
মরিতেছিলেন। ধন, মান, পারিবারিক স্নেহ ও ভালবাসা-_ 
কিছুই তাহাকে তৃপ্তি ও শান্তি দান করিতে সমর্থ হয় নাই। 
তত্ববোধিনী' পত্রিকায় মধুস্দনের রচিত “আত্মবিলাপ” নামক 
একটি কবিত! প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কবিতায় কবি 
অকপটে তাহার অন্তরের অশান্তি ব্যক্ত করিয়াছিলেন । 
কবিতাটি এইরূপ £ 


(১) 
“আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিন্থ, হায় ! তাই ভাবি মনে ! 
জীবন-প্রবাহ্ন বহি কাল-সিম্ধু পানে ধায়, ফিরাব কেমনে? 
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দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন +_ 
তবু এ আশার নেশ। ছুটিল না ;*_একি দায় ! 
(২) 
রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ? জাগিবি রে কবে? 
জীবন-উদ্ভানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি কতদিন রবে? 
নীরবিন্ু দূর্ধবাদলে নিত্য কি রে ঝবলমলে,__ 
কে না জানে অন্থুবি্ব অন্ুমুখে সগ্ঃপাতি ? 
(৩) 
নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ? জাগে সে কাদিতে। 
ক্ষণপ্রভ। প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আধার, পথিকে ধাধিতে। 
মরীচিকা মরুদেশে . নাশে প্রাণ তৃষ্ণা-ক্রেশে ; 
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার। 
(৪) 
প্রেমের নিগড গড়ি পরিলি চরণে সাধে ; কি ফল লভিলি? 
জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাদে উড়িয়া পড়িলি ! 
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় ! 
ন। দেখিলি, ন। শুনিলি, এবে রে পরাণ কাদে ! 
(৫) 
বাকি কি রাখিলি, তুই ! বৃথ! অর্থ-অন্বেষণে, সে সাধ সাধিতে? 
ক্ষত মাত্র হাত তোর মুণীল-কণ্টকগণে কমল তুলিতে ! 
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী; 
এ বিষম বিষজ্বাল! ভূলিবি, মন ! কেমনে ? 
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যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়, কব তা কাহারে ? 
স্থগন্ধিকুস্থম-গন্ধে অন্ধ কীট যথ৷ ধায় কাটিতে তাহারে,__ 
মাৎসধ্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ ! 
এই কি লভিলি ফল অনাহারে অনিদ্রায় ? 


(৭) 
মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে যতনে ধীবর, 
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিম্থু-জলতলে ফেলিস্‌ পামর! 
ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন ? 
হায়রে ভূলিবি কত আশার কুহক-ছলে ?” 

মনের এইরূপ অবস্থা লইয়া যে মধুন্দন কাব্যরচনা করিতে 
পারিতেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ- 
রচনাই তাহাকে জীবনে শান্তি দান করিত। হৃদয়ের অশান্তি 
কথঞ্চিৎ নিবারণ করিবার জন্যই তিনি গ্রন্থরচনায় ব্যাপূত 
হুইতেন। তাহার জীবন যখন এইরূপ দারুণ অশাস্তিতে 
অতিবাহিত হইত, সেই সময়ে আর একখানি অতুযুৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
“বীরাঙ্গনা” কাব্য রচিত হইয়াছিল। 

“বীরাঙ্গনা” কাব্যে বীররস ও কোমল রসের অপুব্ব সম্মিলন 
পরিদৃষ্ট হয়। 'মেঘনাদবধ', কাব্যে তিনি যে বীররসের এবং 
'্রজাঙ্গনা* কাব্যে ঘৈ কোমল রসের অবতারণা করিয়াছিলেন, 
এই উভয় রসের অপূর্ব সমন্বয়ে রচিত হইয়াছিল 'বীরাঙ্গনা; 
কাব্য। “বীরাঙ্কনা” কাব্যে মেই জন্তই যেমন একদিকে বনবাসিনী 
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খষিকম্তা বিরহবিধুর! শকুন্তলার বিরহপুর্ণ হুদয়োচ্ছাস ব্যক্ত 
হইয়াছে, তেমনই আবার “বীরাঙ্গনা” জনার তেজোপূর্ণ তিরস্কার- 
বাণী ঘোবিত হইয়াছে। “বীরাঙ্গনা কাব্য “মেঘনাদবধ” ও 
'ব্রজাঙ্গনা” কাব্যের যোগস্ুত্রন্বরূপ এবং এই কাব্য মধুস্দনের 
একটি অমর কীত্তি। এই এন্থখানি পুরাণে বণিতা প্রসিদ্ধা 
মহিলাগণের পত্রচ্ছলে রচিত। 

“ছুম্মন্তের প্রতি শকুন্তলা”, “সোমের প্রতি তার” "শ্রীকৃষ্ণের 
প্রাতি রুক্নিণী, পশরথের প্রতি কেয়েয়ী” লক্ষণের প্রতি 
শূর্পনখা”, অজ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী”, 'ছুর্যোধনের প্রতি 
ভান্তুমতী”, 'জয়দ্রথের প্রতি ছুঃশলা+, 'শাস্তনুর প্রতি জাহবী” 
'পুরুরবার প্রতি উর্বশী” এবং “নীলধ্বজের প্রতি জনা”__-এই 
একদশটি পত্র কবিতাকারে বীরাঙ্গনা” কাব্যে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । এই গ্রন্থখানি ১৮৬১ সালে রচিত এবং পর বংসর 
প্রকাশিত হয়। কবি এই গ্রন্থখানি দীনশরণ প্রাতঃস্মরণীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ঠাসাগরের নামে উৎসর্গ করেন। 

ভাষার মাধুধ্যে ও লালিত্যে “বীরাঙ্গনা”কাব্য মধুস্থ্দনের রচিত 
কাব্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে । ইহার পর 
বঙ্গদেশের বহু বিখ্যাত কবিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য ও কবিতা 
রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই মধুস্দনের সমকক্ষতা লাভ 
করিতে সমর্থ হন নাই। আমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এবং ইহার 
উৎকর্ষসাধন-_-এই উভয় গৌরবই মধুন্থদনের প্রাপ্য । ইংরেজী 
ভাষায় বিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা 
এঁ ছন্দের উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই, পরবস্তাঁ কবিগণের দ্বারাই 


মহাকবি মাইকেল ৪৯ 


তাঁহ! হইয়াছিল। কিন্তু মধুস্থদন একাই এই উভয় কাধ্য 
সম্পাদন করিয়াছিলেন ৷ 

মধুস্দন মহাভারতের কোন ঘটনা এবং সিংহলবিজয় 
অবলম্বন করিয়া আরও ছুইখান' কাব্যরচনায় ব্যাপূত হইয়া 
ছিলেন এবং ছইখানিরই প্রথমাংশ রচিত হইয়াছিল । কিন্ধ 
তিনি কোনখানিই সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

মধুস্দন নানাভাবে যে অর্থ উপর্ন করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার অর্থকেশ থাকিবার কথা নহে । কবল তাহার অমিত- 
ব্যয়িতার জন্যই তাহাকে অর্থরেশের দাবদাহ সহা করিতে 
হইয়াছে । তাহার মনে হইত, অর্থকষ্ট দূর করিতে পারিলেই 
জীবনে তিনি শাস্তি পাইতে পারিবেন। শৈশব হইতেই 
মধুন্দনের আকাজক্ষা! ছিল বিলাতে গিয়া তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া 
আমিবেন। এইবার তিনি ভাবিতে লাগিলেন ব্যারিষ্টার হইয়৷ 
আসিতে পারিলে তাহার অর্থকষ্ট দূরীভূত হইবে । এইজন্য তিনি 
বিলাত গমনের সম্কলপ করিলেন। 

মধুল্দনের পিতা যে ভূ-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, 
মধুন্দন তাহার পিতৃব্যপুত্রদিগের সহিত মোকদ্দমায় জয়লাভ 
করিয়া এঁ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই সম্পত্তি 
পত্তন দিয়া তিনি বিলাত গমনে অভিলাষী হইলেন। এইরূপ 
স্থির হইল যে, পত্তনিদার মধুনুদনকে বিলাত গমনের ব্যয়- 
নির্ববাহার্থ কিছু টাক অগ্রিম প্রদান করিবেন এবং তাহার 
পত্ীপুত্রাদির ব্যয়নির্ববাহের জন্য মাসিক দেড়শত টাক করিয়া 
দিবেন। 


৫৯ মহাকবি মাইকেল 


এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া মধুন্দন ১৮৬২ সালের ৯ই জুন 
'ক্যাণ্ডিয়া” নামক জাহাজে ইংলগু যাত্রা করিলেন। যাত্রার 
পূর্বে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি দ্বারা বঙ্গভূমির নিকট বিদায় 
লইয়াছিলেন £ 


বঙ্গভূমির প্রতি 


রেখে মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে; 

সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ, 
মধুহীন করো না] গে! তব মন-কোকনদে। 

প্রবাসে দেবের বশে, জীব-তারা যদি খসে 
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে। 

জন্মিলে মরিতে হবে, আমর কে কোথা কবে, 
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ? 

কিন্তু বদি রাখ মনে, নাহি মা, ডরি শমনে ; 
মক্ষিকাও গলে না গো৷ পড়িলে অমুত-হুদে ! 

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, 
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কিন্ত কোন্‌ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে, 
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যাম। জন্মদে ! 

তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর, 
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে ! 

ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে 
মধুময় তামরম কি বসম্ত, কি শরদে। 


এগার 


স্বদেশের শ্টামল ক্রোড পরিত্যাগ করিয়া মধুস্দন সমুদ্ডে 
জাহাজ ভাসাইলেন। ধীরে ধীরে ভারতের সীমারেখা বিলীন 
হইয়া! গেল। তিনি সেক্সগীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্ম- 
ভূমি দর্শন করিতে যাইতেছেন_-এই আনন্দে তাহার হৃদয় 
ভরপুর । 

১৮৬২ গ্রীষ্টাব্ধের জুলাই মাসের শেষভাগে মধুন্দন বিলাতে 
পৌছিলেন। তিনি “গ্রেস্‌ ইন্ঃ নামক প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারসমাঁজে 
প্রবেশ করিলেন । 

মধুস্দনের জীবন চিরকালই ছুঃখে অতিবাহিত হইয়াছিল । 
ইংলগ্ডে আসিয়াও তিনি এই দারিদ্রতুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার 
লাভ করিতে পারেন নাই । বিলাতে বাস সহজ ব্যয়সাধ্য 
নহে। ভিনি আগ্োপাস্ত চিন্তা না করিয়া কেবল পরের 
সাহায্যের উপর নিঞর করিয়। এই প্রকার ব্যয়স'পেক্দ কাঁধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে এইপ্রকার কষ্ট 
পাইতে হইয়াছিল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় এই 
সময় তাহাকে সাহায্য না করিলে হয়ত খণের দায়ে বিদেশের 
কোন কারাগারে বা দরিদ্রনিবাসে অতি কষ্টে তাহার 
জীবনাবসান ঘটিত। 

যাহাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তি পত্তনি দিয়া এবং অর্থের 
ব্যবস্থা করিয়া মধুস্দন ইউরোপ গমন করিয়াছিলেন, 
মধুন্্দনের থদেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা তাহাদের 


৫২ মহাকবি মাইকেল 


কর্তব্য সম্পাদন করিতে বিরত হইল । মধুস্দন পুনঃ পুনঃ 
তাহাদিগের নিকট পত্র লিখিয়াও অর্থসাহায্য পাওয়া ত 
দূরের কথা, পত্রের উত্তর পর্যন্ত পাইলেন না । 

মধুস্দন পত্বী এবং পুত্রকন্যাদিগের মাসিক ব্যয়নির্বাহের 
জন্য সম্পত্তির পত্তনিদারের নিকট হইতে যে অর্থের ব্যবস্থা 
করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সেই অর্থপ্রাপ্তি হইতেও বঞ্চিত 
হইলেন । ইহাতে তাহাদের কষ্টের সীমা-পরিীম। রহিল না। 
স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে 
দেখিয়া! মধুস্থদনের পত্বী পুত্র ও কন্যাকে লইয়! স্বামীর নিকট 
গমনই যুক্তিযুক্ত বলিয়! মনে করিলেন। মধুস্থ্দনের স্বদেশ- 
ত্যাগের এক বংসরের মধ্যেই তিনি পুত্র ও কন্তাকে লইয়। 
স্বামীর নিকট ইংলণ্ডে যাইয়া! উপস্থিত হইলেন। ইহাতে 
মধুস্দনের বিপদের উপর আরও বিপদ উপস্থিত হইল । 

সপরিবারে বিলাতে বাস অতি ব্যয়পাধ্য ব্যাপার, তাহার 
উপর আবার মধুস্থদন অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন। ন্ুতরাং 
অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সঞ্চিত অর্থ শেষ হইয়। গেল এবং 
প্রয়োজনীয় ব্যয়নিব্বাহের জন্য অলঙ্কার, বস্ত্র, গৃহসামগ্রী 
ইত্যাদি সমস্তই ক্রমে গভর্ণমেন্ট বন্ধক-অফিসে আবদ্ধ হইল। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্তনের জন্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় 
তাহাকে যে রৌপ্যনিম্মিত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন, 
মধুন্দন তাহাও বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

ফরাসী ভাষাশিক্ষার সুবিধার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প 
ব্যয়ে সংসারধাত্রানিব্বাহ হইবে বলিয়া এবং পত্বীর স্বাস্থ্যের 


মহাকবি মাইকেল ৫৩ 


জন্য মধুনুদন ফ্রান্সের অন্তর্গত ভার্সেল্স্‌ নগরে গিয়াছিলেন। 
অর্থাভাবে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পাঁরেন নাই। এই 
ভাসেল্সে অবস্থানকালে মধুন্দনের আথিক ছুরবস্থা চরমে 
উঠিয়াছিল। 

ভাসেল্সে মধুস্দনের এমন দিনও গিয়াছে যে, কোন 
কোন দিন তাহাকে অনশনে দিনপাত করিতে হইয়াছে । 
একটি ফরাসী মহিলা এই সময়ে তাহার দুর্দশা দেখিয় তাহার 
ধড়ই উপকার করিয়াছিলেন। একটি দতব্য সমিতি মধুস্দনের 
ছুরবস্থা অবগত হইয়া গোপনে গোপনে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছিলেন। তাহারা মধুস্থদনের অজ্ঞাতে তাহার গুহদ্বারে 
আহাধ্য সামগ্রী ও শিশুদিগের জন্য তুগ্ধ রাখিয়া আঁসিতেন। 
কিন্ত এইরূপ করিয়া বেশি দিন চলা সম্ভব নহে । 

অন্ত কোনও উপায় না দেখিয়া মধুস্দন অবশেষে দরিদ্রের 
পরম বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন । 
বিষ্ভাসাগর মহাশয় মধুস্দনের ব্যারিষ্টারী পড়িতে যাওয়ায় 
বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন । মধুস্দনের পত্র পাইয়৷ 
বিদ্যাসাগর মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন" 
মধুস্দনকে পাঠাইবার মত উপযুক্ত অর্থ তাহার নিকট ছিল না । 
তিনি খখ করিয়। মধুন্দনকে পনর শত টাক! পাঠাইয়া৷ দিলেন । 
ইহার পরেও আরও কয়েকবার তিনি মধুন্দনের সাহায্যের জন্য 
টাকা পাঠাইয়াছিলেন। মধুসুদন এই খণের সমুদয় টাঁকা 
পরিশোধ করিতে পারেন নাই, কিয়দংশমাত্র পরিশোধ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 
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প্রধানতঃ ব্যারিষগ্ারী ব্যবসায় শিক্ষা করাই যদিও মধু- 
সুদনের বিলাত গমনের উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি ইউরোপীয় ভাষা - 
সমূহ শিক্ষা করাও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ব্যারিষ্টারী 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহার সেই বাসনা পুর্ণ করিতে উদ্যোগী 
হইলেন। বিলাতে গমন করিয়াও তিনি তাহার স্বাভাবিক 
প্রেরণাবশতঃ কবিতা রচনা হইতে নিরস্ত হন নাই। ইংরেজী, 
ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় কবিত। রচন! করিয়া তিনি অবসর- 
সময় অতিবাহিত করিতেন । পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতদিগকে ভারতীয় 
কাব্য হইতে রত্ব আহরণ করিয়! উপহারপ্রদানের জন্য তাহার 
একান্ত বাসন। ছিল । এই উদ্দেশ্টে তিনি রামায়ণের সীতাদেবীর 
চরত্র-অবলম্বনে ইংরেজী ভাষায় একখানি কাবাগ্রন্থ রচনা 
করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় তিনশত পংক্তি 
রচন। করিয়াই তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

“সীতা” কাব্য ব্যতীত কতকগুলি ইংরেজী খণ্ডকবিতা ও 
তিনি ইউরোপে বাসকালে রচনা করিয়াছিলেন । বাংলা- 
ভাষাতেও “শ্ুভদ্রাহরণ” ও “দ্রোপদীর স্বয়ংবর' নামক ছুইখানি 
নৃতন কাব্ারচনা আরম্ত করিয়াছিলেন । এই ছুইখানি কাবোর 
কোঁনখানিই তিনি শেষ করিতে পারেন নাই। 'মুভদ্রাহরণ' 


শেষ করিতে ন! পারিয়! মনের ছুঃখে তিনি চত্ুর্দশপদী. কবিতী। 
বলীতে লিখিয়াছিলেন £ 
“তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে 
নবতানে, ভেবেছিনু, আুভদ্রাস্ুন্দরি ! 
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে ! আশার লহরী-_ 
শুকাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে ।৮.** ইত্যাদি 
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' বীরাঙ্গনা” কাণ্যে আরও কয়েকটি কবিতা সংযোজিত করিয়া 
কাব্যখানি সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টাও কবি ইউরোপে প্রবাসকালে 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সে চেষ্টাও সফল হয় নাই। 
ইউবোপে প্রবাসকালে তিনি কেবল চতুর্দশপদী কবিতাবলীই 
শেষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় 
বঙ্গভাষায় চতুর্দশপদী কবিতাবলীর '্রবর্তন৪ মধন্খদনের এক 
নৃতন কীত্তি। ইহার পুরে এইরূপ কবিতার প্রচলন বঙ্গভাষায় 
ছিল না। চিতুর্দঘশপদী কবিতাঁবলী” নানা বিষয়ের চুরানববইটি 
কবিতার সমবাঁয়ে সংগঠিত । ইহার অনেক কবিতায়ই তাহার 
হৃদয়ের একান্ত নিজন্ব অনুভূতি অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং 
তাহার জীবনের অভিজ্ঞত1 বর্ণিত হইয়াছে । 

মধুস্ুদনকে ভালভাবে চিনিতে হইলে চতুর্ঘশপদী 
কবিতাঁবলী পাঠ করা একাস্ত প্রয়োজন । মধুসূদন হিন্দুধন্ম 
পরিত্যাগ করিলেও হিন্দ্ুভাব তাহার হৃদয়ে কিরূপে বিরাজিত 
ছিল এবং বৈদেশিক আচারব্যবহার অন্থুকবণ করিলেও 
ব্বদেশানুরাগ তাহার হৃদয়ে কতদূর প্রবল ছিল, এই চতুর্দশপদী 
কবিতাবলী পাঠ করিলে তাহ। জানিতে পার! যায়। 

চত্ুর্দশপদ্ী কবিতাবলীর সঙ্গেই মধুন্দনের সাহিত্যিক 
জীবন একপ্রকার শেষ হইয়াছিল। ইহার পর তিনি আর 
যাহ] রচন। করিয়াহিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আমন লাভ 
করিতে পারে নাই। 

ব্যারেষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই 
তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন । 


বার 


পাঁচ বংসরকাঁল ইউরোপে প্রবাসের পর ১৮৬৭ খুষ্টাব্দের 
মার্চ মাসে মধুস্থদন স্বদেশে ফিরিয়া আঁসিলেন । 

যাহাতে মধুস্দনের কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে 
স্থবিধা হয়, সে জন্য বিগ্ভাসাগর মহাশয় পুর্ব হইতেই ব্যবস্থা 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার এবং অন্যান্থ বন্ধুগণের সাহায্যে 
নানাপ্রকার বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়া তিনি কলিকাত৷ 
হাইকোটে ব্যারিষ্টারীতে প্রবেশ করেন। 

ভবিষ্যতের উজ্জল আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া মধুনদন ১৮৬৭ 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোটে ব্যারিষ্টারী করিতে আরন্ত করেন । 

মধুন্দন এখন “মেঘনাদবধ” কাব্যের কবি, ছয়টি ইউরোপীয় 
ভাষায় স্থুপপ্ডিত। তাহার প্রবাসকালের মধ্যে তাহার কাব্য- 
সমূহের যশঃসৌরভ সমগ্র বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 

মধুস্দন ব্যারিষ্টারীতে প্রবৃত্ত হওয়ায় বঙ্গসাহিত্যের নিদারুণ 
ক্ষতি হইয়াছিল । কিন্তু তাহার দ্বারা তাহার অবলম্থিত ব্যবসায় 
বিন্রমাত্র লাভবান্‌ হয় নাই। এমন কি, এই আইনব্যবসায়- 
অবলম্বন দ্বারা তিনি নিজের আথিক অবস্থারও উন্নতিসাধন 
করিতে পারেন নাই। মধুস্দন ছিলেন তাহার সমকালবর্ত 
ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ; কিন্তু আইন- 
ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা! অর্জন কবিতে হইলে বিগ্াবুদ্ধির সঙ্গে অপর 
যে সমুদয় গুণ থাকা প্রয়োজন, মধুস্দনের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ 
অভাব ছিল। 
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তিনি ছিলেন কল্পনাপ্পিয় কবি। তিনি কল্পনার চক্ষে বিশ্বজগং 
নিরীক্ষণ করিতেন। ব্যবহারশাস্ত্রের কুটতর্ক তাহা স্বাভাবিক 
কবিপ্রকৃতির উপযুক্ত ছিল না। ব্যারিষ্টারদিগের ব্যবসায়ে 
উন্নতি করিতে হইলে বিশেষ বাকৃপটুতা, ছল, চাতুরী ও কৌশল 
আবশ্যক, কিন্তু মধুস্দনের মধ্যে এই সকলের কিছুই ছিল ন1। 
অনেক বিষয়ে তাহার স্বভাব এইরূপ ছিল যে, তাহ? ব্যবহারা- 
জীবের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। কি করিয়া বিচাঁরক- 
গণের মনন্তপ্টিবিধান করিয়া কাধ্যসাধন করিতে হয়, সে কৌশল 
মধুস্দন জানিতেন না। বিকৃত কণ্ঠস্বরও মধুন্দনের ব্যবসায়ে 
কৃতকাধ্য না হইবার অন্যতম কারণ। বিচারকগণ তাহার বক্তৃতা 
শুনিয়া মোটেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না । এই সকল 
কারণে মধুস্থদন ব্যবসায়ে কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই । তবে 
তিনি যে একেবারেই অকৃতকাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা নহে । 
তাহার ন্যায় একজন পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে যতদূর কৃতকাধ্য হওয়া 
উচিত, মধুস্দনের ভাগ্যে তাহ। ঘটে নাই। 
প্রথম প্রথম ব্যবসায়ে মধুস্দনের উন্নতির আশার চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পূর্ব হইতেই তিনি স্বকবি বলিয়া 
সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন, সুতরাং তাহার সমপলাময়িক 
ব্যারিষ্টারগণ অপেক্ষা অতি অল্প সময়ের মধোই তিনি সুবিধা 
করিতে পারিয়াছিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই তাহার মাসিক 
আয় একহাজার টাকা হইতে দেড় হাজার টাকায় উঠিয়াছিল। 
কিন্ত ইহার পর আর উন্নতি হয় নাই, বরং অবনতি হইয়াছিল। 
শেষে এত অবনতি হইল যে, উপায়াস্তুর ন! দেখিয়া তিনি 
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প্রিভি-কাউন্সিলের অন্থাতম অন্ুবাদকের কাধ্য গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন | 

মধুশ্ুনন অর্থের সচ্ছলত। লাভ করিবার জন্য বাগ্দেবীর 
উপামন। পরিত্যাগ করয়। কমলাদেবীর শরণাপন্ন হইরাছিলেন, 
কিন্ত তাহার সে আশাও ফলবতী হয় নাই। 

ইউরোপ হইতে ফিরিয়া মধুসদন মাত্র ছয় বৎসর জীবিত 
ছিলেন। এই ছয় বৎসর তাহার অর্থচিন্তাতেই অতিবাহিত 
হইবাছিল, এইসময় তিনি বাংল সাহিত্যের জন্য বিশেষ কিছু 
করিয়। যাইতে পারেন নাই । তবে তাহার হ্যায় কবির পক্ষে 
সাহিত্যক্ষেত্র হইতে একেবারে দূরে সরিয়! থাক! সম্ভব ছিল না। 
ইউরোপে প্রবাসকালের ন্যায় এখনও ছুই-তিনটি নৃতন বিষয় 
অবলম্বন করিয়া তিনি গ্রন্থরচনাঁয় ব্রতী হুইয়াছিলেন, কিন্তু 
কোনখানিই শেষ করিতে পারেন নাই। এই তিনখানি 
গ্রন্থের প্রথমখানি নীতিমূলক কবিতামাল।', দ্বিতীয়খানি 
'হেক্টরবধ”, তৃতীয়খানি “মায়াকানন? । নীতিমূলক কবিতাগুলি 
ঈশপস্‌ ফেবল্স'-এর আদর্শে বাংল! কথামালার অন্ুকরণে 
লিখিত হইয়াছিল। অর্থাভাবক্লেশ দূর করিবার আশায় 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে মধুসূদন ইহ। রচন! করিয়াছিলেন । 
সেই সকল কবিতার মধ্যে অনেকগুলিই সুন্দর । এই কবিতা- 
গুলি মধুশ্থদন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন । 

১৮৭০ খুষ্টাব্দেই “হেক্টরবধ'ও প্রকাশিত হয়। ট্রয়-রাজকুমার 
মহাবীর হেক্টরের মৃত্যুর বিষয় লইয়াই গ্রন্থখানি রচিত। ইহা! 
বাংল! গগ্ঠভাষায় লিখিত। কিন্তু বাংলা গগ্রচন! মধুস্দনের 
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'কবিপ্রকৃতির অনুকুল ছিল না । এই জন্য ইহাতে বহু দোষ- 
ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে! পুস্তকের ভাষা ব্যাকরণছুষ্ট, গ্রাম্যতা- 
পূর্ণ এবং পাশ্চাত্য ভাবে অন্ুপ্রাণিত। সেই জন্য ইহ! পাঠকের 
রুচিকর হয় নাই। “হেক্টরবধ'রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুস্দনের 
সাহিত্যিক জীবনও প্রায় শেব হইয়া, যায়। 

ইংলগ্ু হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধুস্দন ছয় বৎসর জীবিত 
ছিলেন। ইহার মধ্যে পাচ বংসর তিনি কলিকাতা। হাইকোর্টে 
ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টারী দ্বারা তিনি যেরূপ 
আয়ের আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ ঘটে নাই । অথচ তিনি 
তাহার অতিরিক্ত ব্যয়ের সন্কোচসাধনও করিতে পারেন নাই. 
ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তাহার যে আয় হইত, তাহ যদি তিনি 
সংযতভাবে ব্যয় করিতেন, তবে তাহাকে অর্থকষ্টে পড়িতে 
হইত না। কিন্তু তাহার পরিণামচিস্তা একেবারেই ছিল না। 
ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া নিতান্ত জ্ঞানশুন্ধ হইয়! সামান্ কারণে 
অথবা অকারণে তিনি বিপুলভাবে অর্থব্যয় করিয়া ফেলিতেন। 
হাতে একপয়সাও ন। রাখিয়া তিনি এমন বিবেচনাহীনভাবে 
অর্থব্যয় করিতেন যে, পরের দিন তাহাকে সাংসারিক ব্যয় 
নিব্বাহের জন্ত খণ করিবার নিমিত্ত ছুটাছুটি করিয়। বেড়াইতে 
হইত। তিনি খণ করিতেন বটে, কিন্ত সেই খণপরিশোধের 
তাহার তেমন আগ্রহ ছিল ন।। 

যে পৈতৃক সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি ইউরোপে 
প্রবাসকালে খখ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই বিক্রয় করিয়াও 
খণ পরিশোধিত হয় নাই। ব্যয়ের অনুরূপ তাহার আয় ছিল 
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না, সুতরাং ক্রমশঃ তাহার খণভারবৃদ্ধির সহিত তাহার 
মানসিক অশান্তিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

মধুস্দন যে কেবল তাহার বিলাসবাসনা বা উচ্ছ,জ্খলবৃত্তি 
চরিতার্থ করিতে অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতেন, তাহ! নহে। 
বহু সদন্ুষ্ঠানে ও বহু প্রার্থীকেও তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন । 
অর্থের প্রতি তাহার আদৌ মমতা ছিল। প্রার্থীকে কখনও 
তিনি গণনা! করিয়া টাক দিতেন না, এক বা ছুই মুঠিতে যাহা 
উঠিত, তাহাই তিনি দিয়া ফেলিতেন। যতক্ষণ তাহার কিছু সম্বল 
খাকিত, পরিণাম না ভাবিয়। সৎকাধ্যেই হউক বা অন্থ যে কোন 
কার্যেই হউক,ধুলিমুষ্টির হ্যায় তিনি তাহ! ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। 

মধুস্দন কখনও হয়ত স্বীয় সাংসারিক ব্যয়নির্ববাহের জন্য 
কিছু খণ করিয়া! আনিয়াছেন, তখন কোন প্রার্থী আসিয়া কিছু 
প্রার্থনা করিল, অমনি মধুস্দন প্রার্থীর আশাতিরিক্ত দান 
করিয়। তাহাকে বিদায় করিলেন । 

একবার মধুহ্দনের কোন বাল্যসুহ্ৃদ তাহার পরিচিত 
এক ব্যক্তিকে লইয়৷ তাহার নিকট একটি মোকদ্দমার 
পরামর্শের জন্য গিয়াছিলেন। মধুন্দন তাহাকে যথোচিত 
পরামর্শ দান করিলেন। অবশেষে সেই ব্যক্তি যখন মধুস্দনকে 
পারিশ্রমিক দিতে চাহিলেন, মধুস্দন কিছুতেই তাহা গ্রহণ 
করিলেন না। অথচ সেইদিন মধুম্দন একেবারে রিক্তহস্ত 
ছিলেন, একটি টাকাও তাহার হাতে ছিল না। 

সেই ব্যক্তি চলিয়! গেলে মধুস্দন তাহার বন্ধুকে বলিলেন £ 
“তুমি যখন তোমার পরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ, 
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'ভখন কি আমি তাহার নিকট হইতে টাক লইতে পারি ? অথচ 
আজ আমার হাতে একটি পয়সাও নাই, অগ্যকার সংসারব্যয়- 
নির্বাহের জন্য তুমি আমাকে পাঁচটি টাক ধার দিয়া যাও ।” 

শেব অবস্থায় তিনি খণভারে ভয়ানকভাবে জঙ্জরিত হইয়! 
পড়িয়াছিলেন। সামান্ত দাসদাসপী ও দোকানদার হইতে 
আরম্ত করিয়া আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত_- 
অনেকের নিকট হইতেই তিনি খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

খণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসিক অশাস্তিও বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। এই মানসিক অশাস্থিনিবারণের জন্য মধুস্দন 
হয় কবিতা! রচনায় নিরত হইতেন, নতুব। বসিয়। বঙ্সিয়। মগ্পান 
করিতেন। কবিতারচনায় যখন তীহার হৃদয়ের দাবানল 
নির্বাপিত হইত না, তখনই তিনি অর্তিরিক্তভাবে মদিরার 
আশ্রয় লইভেন। 

একদিন ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় মধুত্দনের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন, মধুনুদন একটি ঘরে 
বিয়া উহার দরজ1-জানাল। বন্ধ করিয়া দিয়া জলশৃন্ত অতি উগ্র 
মন্ পান করিতেছেন। মনোমোহনবাবু মধুন্দনের নিকট 
যাইয়া বলিলেন £ “একি ! আপনি একি করিতেছেন ! আপনি, 
কি জানেন ন! যে, ইহার পরিণাম কি হইবে ?” 

মধুসূদন বলিলেন £ “এই দ্বিপ্রহরের সময় এরূপ মদ্ভ- 
পানের পরিণাম কি, তাহা আমি বেশ জানি, কিন্তু আমার 
আর অন্ত উপায় নাই। ক্লেশ অল্প বলিয়াই আমি ন্ত্রের 
পরিবর্ধে মগের আশ্রয় লইয়াছি।” 
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এইরূপ অত্যাচারে ও শারীরিক নিয়মলভ্ঘনের ফলে অল্প- 
দিনের মধ্যেই মযুস্দন নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। 
উদরী, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ইত্যাপ্দ 
নান! হুরারোগ্য ও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ 
করিল। ভগবানের করুণায় তিনি সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী 
ছিলেন, কিন্ত অনিয়ম ও অমিতাচারের ফলে তিনি তাহা হইতে 
বঞ্চিত হইলেন ! ইহাকে ভগবানের অভিসম্পাত বল! যাইতে 
পারে। 

ব্যাধির যন্ত্রণা মধুত্দূনকে যতট। কাতর করিয়াছিল, তাহ 
অপেক্ষা তাহাকে অধিকতর কাতর করিয়াছিল খণের দাঁয়ে 
তাহাকে কারাগারে প্রেরণের জন্য খণদাতাদের ভীতিপ্রদর্শন। 
ইহাই সাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ ও অশান্তির 
কারণ হইয়াছিল। খণদাষে কারাগারে মৃত্যু অপেক্ষা 
আত্মহত্যা করাই ঘিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন । 

ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে আর উন্নতির আঁশ! নাই দেখিয়' 
মধুস্দন এই সময়ে মানভূমের অধীন পঞ্চকোটের রাভার 
আইন-উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কার্ধ্যটি স্থায়ী 
হইলে মধুস্থদনের অর্থাভাব অনেকট! দূরীভূত হইত। কিন্তু 
রাজার ব্যবহারে কিছুদিন পরেই তিনি এই কাধ্যটি পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলেন । 


তের 


পঞ্চকোঁটের চাকরি পরিত্যাগ করিয়া মধুস্থদন ১৮৭২ 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

ব্যাধির আক্রমণে তাহার শরীর পুর্ব হইতেই ভাঙগয়া 
পড়িয়াছিল, কাজেই তিনি আর রীতিমত ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় 
চালাইতে পারিলেন না । 

১৮৭৩ সালে ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসার পর তাহার রোগ 
সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। মন্ুুম্দনের পত্বীও এই 
সময়ে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন । 

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রোগাক্রান্ত, চিকিৎসা ও পথোর অভাব, 
শিশু দুইটির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহার উপর খণদ!তাদের 
নিপীড়ন, সুতরাং মধুস্থদনের জীবন একেবারে ছুবিবষহ হইয়া 
উঠিল। 

এতদিন বন্ধুগণের প্রদত্ত সাহায্য ও খণগ্রহণের উপর নির্ভর 
করিয়াই মধুস্দনের দ্রিন চলিতেছিল, কিন্তু তাহারও আর আঁশ 
ছিল ন1। পরের প্রদত্ত অর্থের উপর নির্ভর করিয়। অর কয় 
দিন চলে? গুঁহসঙ্জা, পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া! কিছুদিন 
কোনপ্রকারে চলিল, কিন্তু সে সম্বলও ব্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া 
আসিল। এই সময়ে সত্য সত্যই তাহাদের অন্নাভীব উপস্থিত 
হইল। প্রায়ই তাহাদিগকে অনশনে কাটাইতে হইত । 

বঙ্গরঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ এই সময় তাহাকে অভিনয়োপযোগী 
নাটক লিখিয়া! দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সে সময়ে 
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মধুস্থদনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নাটক লিখিবার | 
উপযোগী ছিল নী। কেবল অর্থাভাব দূর করিবার জন্যই তিনি 
ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই নাটকখানির নাম 
'মায়াকানন?। কিন্তু তিনি স্বয়ং ইহ! সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। পরে বঙ্গরঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ তাহা শেষ করিয়া 
কবির মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশ কয়িয়াছিলেন। 

'মায়াকাননে" মধুস্ুদনের নিজের বিষাদময় জীবনই প্রৃতি- 
বিশ্বিত হইয়াছে । মধুন্দ্নের জীবনের ন্যায় এই নাটকখানিও 
মন্্মভেদী আর্তনাদ ও দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিপূর্ণ । 

সিন্ধুদেশে মায়াকানন নামে একটি গভীর অরণ্য ছিল। সেই 
মরণো অরণ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর এক পাষাণময়ী প্রতিমৃত্তি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল । মায়াকানন সম্বন্ধে সিন্ধুদেশে এইরূপ জনগ্রবাদ 
প্রচলিত ছিল যে, যে লগ্নে সূর্য্য দেব কন্তার।শির সুবর্ণগুহে প্রবেশ 
করেন, সেই লগ্নে যদি কোনও পবিত্রস্বভাবা কুমারী কি 
কোনও পবিভ্রক্ষভাব অতিবাহিত যুবক এ দেবীর পদে 
পুষ্প1ঞরলি প্রদান করেন, তবে তিনি কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ 
স্বামীকে, আর পুরুষ হইলে আপনার পত্বীকে দেখিতে পান । 

একদিন সিন্কুদেশের রাজপুত্র অজয় ও গান্ধার দেশের 
রাজকুমারী ইন্দ্রমতী উভয়েই আপন আপন ভবিষ্যৎ পত্বী ও 
পতি-সন্দর্শনের আশায় পরস্পরের অজ্ঞাতে মায়াকাননে প্রবেশ 
করিয়া উভম্নকে দেখিতে পান। কিন্তু অজয় ও ইন্দ্রমতীর মিলন 
ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না । পরম্পরের প্রথম সাক্ষাতের 
ছুইবৎসর পরে উভয়েই মিলনে নিরাশ হইয়! দেবীর সম্মুখে 
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আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন'-_- ইহাই 'মায়াকাননঃ- 
এর বণিত বিষয় । 

মধুন্দনের মনে তখন আত্মহত্যা করিয়া শাস্তিলাভের 
আকাজ্ষী জাগিতেছিল, তাই “নায়াকাননে'ও তিনি সেই 
ভাবই:লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

যে অবস্থার মধ্যে মায়াকানন' রচিত হইয়াছিল,তাহা। সত্যই 
বিস্ময়ের বিষয়। রোগের যন্ত্রণায় কখনও মধুসুদন অচৈতন্য 
হইয়৷ পড়িতেন, রক্তবমনে শরীর শীর্ণ ও ছ্বর্বল হইয়। পড়িত, 
অথচ সেই অবস্থায়ও কেবল অর্থকষ্ট দূর হইবে, এই আশায় 
হন্ুপ্রাণিত হইয়া! তিনি “মায়াকানন” রচনা করিয়াছিলেন । 
নিজের যখন লেখনীধারণের শক্তি থাকিত না, তখন কোন বন্ধু 
বা পরিচিত ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাহার দ্বারাই কোন 
কোন অংশ লিখাইয়া লইতেন। এরূপ অবস্থায় গ্রন্থ যে 
নির্দোষ ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না, তাহ। বলাই বাহুল্য । 

“মায়াকানন'-এর ম্যায় “বিষ না ধন্ুুণ' নামক আর 
একখানি নাটকও মধুস্থদন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহাও তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই । 

বঙ্গরঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ মধুস্থদনকে যে পারিশ্রমিকপ্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা তাহার সাময়িক যথেষ্ট উপকার 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার অভাব স্থায়িভাবে 
দূরীভূত হয় নাই। 

মধুস্ুদন তখন বাংল! সাহিত্যের একজন প্রথিতষশী। লেখক, 
প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তির সহিতই তিনি বিশেষরূপে 
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পরিচিত | মধুস্দন তখন যদি সাহায্যের জন্য তাহাদের কাছে 
আবেদন জানাইতেন, তবে যথেষ্ট অর্থাগম হইত । কিন্ত 
মধুস্দনের সে প্রবৃত্তি ছিল না। নিজের ছুরবস্থা! সাধারণের 
গোচরীভূত করার ইচ্ছা! তাহার ছিল ন1। .তিনি বরং সপরিবারে 
অনাহারে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু নিতান্ত আত্মীয় ও নুহ 
বাতীত কাহারও নিকট কখনও নিজের ছুরবস্থা। জ্ঞাপন কর! 
তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদিগেরও কোনও দোষ 
ছিল না তাহারা তাহাকে যথেষ্ট অর্থসাহাধ্য করিয়াছিলেন। 

মধুস্্দনের দুরবস্থা স্ুচিত হইবার পরই তিনি কন্যা 
শশ্মিষ্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সময়ে মধুস্দনের অনেক 
বন্ধুই তাহাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিয়াছিলেন । 

মহারাণী স্বর্ণময়ী একবার মধুন্দনের গ্রস্থাবলী উপহ'র 
পাইয়া কবিকে পাঁচশত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন । 

স্বদেশবৎসল ব্যারিষ্টার উমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যারিষ্টার 
মনোমোহন ঘোষ মধুস্দ্দনকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন । 
তাহাদের সাহায্য না পাইলে মধুস্দনের ছুর্দশা আরও চরমে 
উঠিত, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে মধুস্দনের শিশুসম্তান 
ছুইটিকে সত্য সত্যই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। 

পূর্বেই বলিয়াছি, খণদাতার্দিগের উৎগীড়ন মধুস্দনের 
পক্ষে একান্ত অসহা হইয়! পড়িয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে 
অব্যাহতিলাঁভের জন্তা মধুন্দূন কিছুধিনের জন্য কলিকাতা 
হইতে অন্যত্র যাইয়া বাস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে উত্তরপাঁড়ার স্থুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু জয়কৃষণ 
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মুখোপাধ্যায় মধুন্দনের ছুর্দঘশার বিষয় অবগত হইয়। তাহাকে 
উত্তরপাড়ায় যাইতে অনুরোধ করেন। তদন্ুসারে মধুস্ুদন 
তথায় গমন করিয়। গঙ্গাতীরস্থ প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী-গৃহে তিন 
মাসকাল বাম করিয়াছিলেন । 

জয়কৃষ্ণ বাবু, তাহার পুত্র রাজ! প্যারীমোহন ও তাহার 
পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ মধুস্দনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান 
প্রদর্শন করিতেন। তাহাদিগের এই সদয় সহান্থৃভৃতি ও 
সাহায্যে মধুস্দনের আধিক ছুরবস্থা! ও মানসিক ক্লেশ অনেক 
পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। তাহাদের সদ্যবহারে মধুন্দন 
যারপরনাই পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন । 

উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালে মধুস্থদন একপ্রকার মৃত্যু- 
শয্যায় শায়িত ছিলেন। সেই অবস্থাতেও তাহার কবিতান্ু- 
শীলনের বিরান ছিল ন|। যেপ্দন তিনি একটু সুস্থ থাকিতেন, 
সেদিন তাহার প্রিয় কবি দান্তে ও মিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থবিশেষ 
হইতে কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন। 
কেহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাহার 
ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়! 
তাহাকে আপ্যায়িত করিতেন। 

মধুস্দনের বন্ধু গৌরদাস বাবু প্রায়ই মখুন্দনকে দেখিবার 
জন্য উত্তরপাড়ায় যাইতেন। একদিন তিনি যাইয়! দেখিলেন, 
মধুস্দন একটি মলিন শয্যার উপর পড়িয়া রক্ত বমন 
করিতেছেন। তাহার পত্বী হেনরিয়েটা নিম্ন গৃহতলে পড়িয়া 
রোগের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছেন। গৌরদাস বাবু তাহাকে 
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শুশ্রীধার জন্য অগ্রসর হইলে হেনরিয়েট। বলিলেন, “মৃত্যুর জছ্যা 
আমার ভয় নাই। আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। যদি 
পারেন, আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করুন।” 

গৌরদাস বাবু দেখিতে পাইলেন, গৃহের এফ কোণে 
তৃক্তাবশিষ্ট কতকগুলি অন্ন পড়িয়া রহিয়াছে । মধুস্দনের 
পুত্রকন্তা৷ ছুইটি তাহার দ্বারাই কিয়ৎক্ষণ পূর্বে উদর পূর্ণ 
করিয়াছিল। সেই ভূক্তাবশিষ্ট অন্নের গন্ধে কতকগুলি মাছি 
আসিয়। ভন ভন্‌ শব্খে ইতস্তত; উড়িয়া রোগীদিগকে বিরক্ত 
করিতেছিল। 

হায়, “মেঘনাদবধ-এর কবি মধুস্দনকে শেষ জীবন এইরূপ 
ছর্দশায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল ! ইহা মধুসূদনের 
স্বহস্তরো পিত বিষবৃক্ষের ফল। 

উন্তরপাড়ায় মধূন্দনের গীড়। ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। মৃত্যুর ৭৮ দ্রিন পরের তিনি আবার।কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন। 


চৌদ্দ 


মধুন্দন আবার কলিকাতায় ফিরিয়। আসিলেন বটে, কিন্তু 
স্বাধীনভাবে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতে পারেন, তখন 
তাহার অবস্থা সেরূপ ছিল না। নিদারুণ রোগে তিনি একেবারে 
উথানশক্তিরহিভ হুইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনও দিক হইতে 
একটি পয়সাও যে আলিবে, সে আশাও ছিল না । 

এদকে মধুস্থদনের পত্রী হেনরিয়েটার অবস্থাও শোচনীয় । 
কতন্গণে তিনি পরলোকে গমন কারবেন, তাহারই অপেক্ষা 
মাত্র। কে তাহাদের সেবাশুশ্রাবা করিবেন, কে তাহাদিগকে 
ওষধ ও পথ্য দিবেন ? 

সুতরাং মধুস্দনের বন্ধুগণ হেনরিয়েটাকে তাহার কন্যা 
শন্মিষ্ঠার আশ্রয়ে রাখিয়া মধুস্দনকে আলিপুর দাতব্য 
চিকিৎসালয়ে প্রেরণই স্থির করিলেন । 

বাংলার কবিকুলচুড়ামণির ভাগ্যে শেষে এই হইয়াছিল ! 
এই সময় মধুস্দনের জীবন আরও ভয়ানক যন্ত্রশাময় হইয়। 
উঠিল। নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে যখ্নই তাহার সংজ্ঞা! এক- 
একবার ফিরিয়া আসিত,তখনই শিশু দুইটি ও পত্বীর কথা স্মরণ 
করিয়া তাহার নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রাস্ত হইয়া আসিত ! 
কধনও তিনি কষ্টে হৃদয়ের ভাব সংযত করিতেন, কখনও বা 
শিশুর হ্যায় কাদিতে আরম্ত করিতেন । 

ক্রমে তাহার ও তাহার পত্বীর গীঢ়া শেষ দশায় উপনীত 
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হইল। কে কাহাকে ফেলিয়া আগে মহাপ্রস্থান করিবেন, 
তাহাই তাহাদের চিন্তার বিষয় হইল। 

মধুস্দনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে তাহার পত্বী হেনরিয়েট। 
পরলোক গমন করিলেন। মধুস্থ্দনের এক পূর্বতন ভূতা 
আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসিয়া মধুস্দনকে এই নিদারুণ 
ছঃসংবাদ প্রদান করিল। শুনিয়া মধুসূদন কাতরম্বরে কহিলেন, 
“হায়, ভগবান! আমাদের ছুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে 
না কেন? কিন্তু আমারও আর অধিক দ্রিন বিলম্ব নাই, আমিও 
শীঘ্রই হেনরিয়েটার অন্ুগমন করিব 1৮ 

হেনরিয়েটার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সংস্থান ছিল না। 
বন্ধু-বান্ধবদিগের সাহায্যে তাহ! একপ্রকার স্ুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন 
হইল। মধুস্দন যে পত্বীর সমাধির উপর শেব অশ্রুপাত 
করিয়! হৃদয়ের বেদনাভার লাঘব করিবেন, তাহার পক্ষে সেই 
উপায়ও ছিল ন]। 

বাবু মনোৌমোহন ঘোষ ও তাহার আরও ছুই-একজন বন্ধু 
হেনরিয়েটার অস্তোষ্টিক্রিয়। সম্পাদ:নর পর দাতব্য চিকিৎসালয়ে 
যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পাছে অর্থাভাবে পত্বীর অস্ত্যেষ্টি- 
ক্রিয়া অনম্পূর্ণ থাকে, এই আশঙ্কায় মধুসূদনের হৃদয় পরিপূর্ণ 
ছিল। তিনি মনোমোহনবাবুকে দেখিয়া কহিলেন, “কেমন 
মনোমোহন, সকঙ্গ ত ভর্রোচিতভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে? 
কোনও ত্রুটি ত হয় নাই ?” 

মনোমোহনবাবু বলিলেন, “আমাদিগের এই অবস্থায় যাহ! 
কিছু সম্ভব, তাহার কোন ক্রটিই হয় নাই।” 


মহাকবি মাইকেল '. ১ 


' মধুস্দ্ন কহিলেন, “মনোমোহন, তুমি যত্বের সহিত সেক্সগীয়র 

পড়িয়াছ, ম্যাকবেখের সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার মনে পড়ে ?” 

মনোমোহনবাবু জিজ্ঞাস করিলেন, “কোন পংক্তি কয়টি ?” 

মধুস্দন বলিলেন, “লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে 
ম্যাকবেথ যাহা! বলিয়াছিলেন। আমার ন্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত 
হইয়া আসিতেছে, কিছুই মনে পড়িতেছে না। কিন্তু দেখ 
দেখি, আমি সেই পংক্তি কয়টি আবৃত্তি করিতেছি, আমার 
কোন ভুল হয় কি না।” 

এই বলিয়। মধুস্দন ম্যাকবেথ হইতে সেই পংক্তি কয়টি 
আবৃত্তি করিয়া কহিলেন, “কেমন মনোমোহন, কোনও ভুল হয় 
নাই ত ?” 

মনোমোহন বাবু বলিলেন, “ঠিক হইয়াছে, কিছু ভুল হয় 
নাই। কিন্তু আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন,কোন ও চিন্ত! নাই ।” 

শুনিয়া মধুসূদন একটু হান্ত করিলেন। সেই হাসির অর্থ 
এই যে, আর আরোগা লাভ করিয়াছি! আমি যে কিরূপ 
আরোগ্য লাভ করিব, তাহা আমিই বুঝিতেছি ! 

কিয়ৎক্ষণ পরে মধুস্দন মনোমোহনবাবুকে বলিলেন, 
“মনোমোহন, এই হাসপাতালের দাসদাসীদের সকলেই অর্থ- 
লোভী, অর্থ পাইলে তাহারা একটু বত্বুসহকাঁরে সেবাযত্ব করে। 
যর্দ প্রত্যহ একটি করিয়ীও টাকা ব্যয় করতে পারিতাম, তবে 
হয়ত একটু শান্তিতে মরিতে পারিতাম। কিন্তু আমি যে 
একেবারে সম্বলহীন, আমার নিকট যে একটি কপর্দকও নাই !* 

মনোমোহনবাবু কহিলেন, «প্রতিদিন একটি করিয়। টাক! ! 
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আপনি নিশ্চিন্ত হউন, যেরূপেই হউক,ভাহা সংগৃহীত হইবে |” 

মধুস্দন বলিলেন, “মনোমোহন, তোমাকে আর কি বলিব? 
দেখিও, আমার শিশু ছুইটি যেন অন্নাভাবে কষ্ট না পায়।” 

মনোমোহনবাবু বলিলেন, “আমার সন্ভানেরা যদি অন্না- 
ভাবে কষ্ট না পায়, তোমার সন্তানেরাও পাইবে না” 

মধুসূদনের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়! উঠিল । তিনি 
মনোমোহনবাবুর হাত ধরিয়।! কহিলেন, “ঈশ্বর তোমার মঙ্গল 
করুন ।” 

ইহার পর মনোৌমোহনবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

এই সাক্ষাতের পর মধুস্দন আর মাত্র তিনদিন জীবিত 
ছিলেন। এই তিনদিনের অধিকাংশ সময়েই তিনি তাহার অতীত 
জীবনের কার্যাবলী অ'লোচনা করিয়া অতিবাহিত করিতেন । 

কেহ তাহাকে দেখিতে আমিলে তিনি তাহার নিকট 
যুক্তকণ্ঠে আপনার জীবনের দোষক্রটি স্বীকার করিতেন এবং 
অসদাচরণ ও উচ্ছ.জ্খলতাঁর পরিণামফল কিরূপ বিষময়; তাহা 
উল্লেখ করিয়া তাহাকে সাবধান হইতে বলিতেন । 

মৃত্যুর পুর্বদিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
সংবাদ দিয়া আনাইয়! মধুন্থদন অনেকক্ষণ তাহার সহিত 
ধম্মালোচন! করিয়াছিলেন । মধুস্দূন ভগবানের নিকটে ক্ষমা- 
প্রার্থনা করিয়৷ বলিয়াছিলেন, “আমি সেই দয়াময়ের করুণার 
উপর নির্ভর করিয়! মরিতেছি। তিনি যে পাগীতাপীর উদ্ধারের 
জন্য মহাপুরুষ যীশুখ্বীষ্টকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, সে 
বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাম আছে ।” 
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যে দ্রিন মধুন্দন পরলোক গমন করেন, সেই দিন প্রাতে 
তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রেলোক্যমোহন দত্ত তাহার সহিত দেখা 
করিতে আসিয়ছিলেন। মধুস্্দনের শরীর তখন নিস্তেজ, কথা 
বলিবার শক্তি প্রায় লুপ্ত হইয়া আঙিয়াছিল। মধুম্দন 
ত্রেলাক্যমোহনকে বলিলেন, প্ব্রেলোক্যমোহন ! আমার 
জীবনে কোনও আশাই পুর্ণ হইল না! অনেক আক্ষেপ লইয়া 
মরিতেছি। এখন সে-সব বলিবার শক্তি নাই; তুমি আর 
এক সময়ে আঁসিও, অনেক কথা বলিবার আছে ।” 

সেই দ্রিন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন, রবিবার বেলা ছুই 
ঘটিকার সময় এই অমর কবির জীবন প্রদীপ নির্ববাপিত হইল । 
বাল্যে ধাহার সেবার জন্য দাসদাসীরা সর্বদা বাগ্র থ!কিত, 
আজ তাহার এই মৃত্যুসময়ে তাহার মুখে একবিন্দু ুলদানের 
জন্য হাসপাতালের ভৃত্য ও শুশ্রষাকারিণীগণ ব্যতীত আর কেহ 
ছিঙ্গ না । রাজপথের ভিক্ষুক ও অনাথগণের সহিত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ 
কবিও পরলোকে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীদিগের পক্ষে ইহ 
যে চিরদিনের ঘোর কলঙ্কের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই ! 

যে কার্য্যের জন্ত ভগবান্‌ মধুস্্দনকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মাতৃভাষার সমৃদ্ধিসাধন 
করিয়। মধুস্দন বঙ্গভূমির যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহ 
সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে বাঙ্গালী চিরদিন স্মরণ করিবে । যতদিন বাংলা 
ভাষা! থাকিবে, ততদিন তীহার স্বদেশবাসিগণ সত্যই তাহার 
কাব্য সমূহ হইতে 

«আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি |” 


পনর 


মধুন্দনের মৃত্যুর পর তাহার মৃতদেহ অতি সাধারণ দরিদ্রের 
হ্যায় সমাহিত হইয়াছিল ! দেহ সমাহিত করিবার সময় কোনও 
ঘটা বা আড়ম্বর প্রদশিত হয় নাই। অর্থাভাবই তাহার 
একমাত্র কারণ নহে, প্রতিভার সমাদরের অভাবই তাহার 
একমাত্র কারণ। এই জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই লজ্জিত হইবার 
কথা। বাংল! দেশে মধুস্দনের ধনবান ভক্ত ও বন্ধুর অভাব 
ছিল না; তাহাদিগের নিকট অর্থের প্রার্থনা জানাইলে সহজেই 
বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিত। কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও 
লক্ষ্য ছিল না। ইহা! যেমন মধুস্থদনের ছূর্ভাগ্য, তদ্রুপ সমগ্র 
বাঙ্গালী জাতিরও অগৌরব। অন্য দেশ হইলে এইরূপ একজন 
মহাকবির যেরূপ আড়ম্বরসহকারে সমাধিদানের কাধ্য সম্পন্ন 
হইত, তাহার গৌরবজনক বিবরণ জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত থাকিত। কেবল বাংলা দেশ বলিয়াই ইহার অন্যথা! 
হইয়াছিল ! বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই ! 

মধুস্দনের দেহ যে স্থানে সমাহিত হইয়াছিল, সেই 
সমাধিস্থল বহুদিন অনাবৃত, ভগ্ন ও অনাদৃত্ত অবস্থায় 
পড়িয়। ছিল। বাঙ্গালীর৷ তাহার প্রতি কোনও আদর বা শ্রদ্ধ! 
প্রদর্শন করে নাই। অবশেষে বিধাতা বঙ্গদেশকে সেই কল 
হইতে রক্ষা করিয়াছেন । 

১৮৮৮ খ্রীষ্টার্ধের ১লা ডিসেম্বর ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ 
মহাশয়ের চেষ্টায় মধুলুদনের সমাধির উপর একটি স্মৃতিত্তস্ত 
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স্থাপিত হইয়াছে । বাংলা দেশের বহু ধনবান ব্যক্তি এবং 
দরিদ্র সে জন্য অর্থসাহাযা প্রদান করিয়াছেন। সমাধিস্তম্ত- 
প্রতিষ্ঠাদিবসে বহু নরনারী তথায় উপস্থিত হইয়া অমর কবির 
প্রত শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিয়াছিলেন | 
মৃত্যুর কয়েক বৎসর পুবেব মধুস্থদন স্বয়ং তাহার যে, 
সমাধিলিপি রচনা করিয়। গিয়াছিলেন, তাহাই সমাধিস্তম্তের 
গা,ত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে । সেই সমাধিলিপি নিম্নরূপ £ 
"দাড়াও পথিকবর, জন্ম ঘর্দে তব 
বঙ্গে । তিষ্ঠ ক্ষণকাল!। এ সমাধিস্থলে 
( জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি 
বিরাম ) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত 
দন্ত কুলোভ্ব কবি শ্রীমধুস্থদন ! 
যশোরে সাগরাড়ী কপোতাক্ষতীরে 
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি 
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহবী ! 
_মাইকেল মধুন্দন দত্ত.” 
এই সমাধিস্তন্ত হয়ত কলের ধ্বংসলীলায় একদিন তাহার 
কুক্ষিগত হইয়া বিলীন হইয়। যাইবে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র 
হইতে অমর কবি মধুস্দনের নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে ন1। 
যতদ্দিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থাকিবে, ততদিন মধুদমূনের 
নান সগৌরবে বিরাজিত থাকিবে, ততদিন 'বঙ্গবাসী শ্রদ্ধাতক্তির 
সহিত কবি মধুসৃদনের নাম স্মরণ করিবে। 
বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া মধুস্দন 
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কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন এবং এই জন্যই তিনি বাংল! 
সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ছাড়াও 
কতকগুলি নৃতন বিষয়প্রবর্ধনের জন্যও মধুস্দন অমর হইয়া 
রহিয়াছেন । 

অভিনয়োপযোগী প্রহসন, বিযোগান্ত নাটক এবং চতুর্ঘশপদী 
কবিতাও মধুস্দনের নৃতন স্থষ্টি। বঙ্গসাহিত্যে মধুন্দনের পূর্ব্ধ 
ইহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। মধুসথদন সে অভাব পুর্ণ করিয়া 
এক নূতন সম্পদের স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষিত- 
গণের মধ্যে তিনিই প্রথম পৌরাণিক ও এ্রতিহাসিক ঘটনা 
অবলম্বন করিয়া নাটক এবং প্রাচীন বৈষ্ঞব কবিদিগের আদর্শে 
কাব্য রচন! করিয়াছিলেন । 

বাংল! ভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়া মধুস্থদন 
কেবল ইহাই প্রমাণ করেন নাই যে, বাংল ভাষা সম্পর্ণভাবেই 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপৃযুক্ত, তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, বাংলা ভাষা যে কোনও বিষয়রচনাঁর পক্ষেই উপযুক্ত । 

বঙ্গভাষা+সন্বদ্ধে মধুস্্দনের দ্বিতীয় কাধ্যপ্রাচা ও পাশ্চাত্য 
আদর্শের সম্মিঙ্গন। বাংলার ভবিষ্যৎ সাহিত্য যে কেবল প্রাচ্য 
আদর্শে বা কেবল পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত হওয়ার সম্তাবন। 
নাই, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য--উভয় রীতির সম্মিলনেই বাংলার 
ভবিষ্যৎ সাহিত্য রচিত হইবে, মধুস্দনের কাব্যে তাহার সুন্দর 
দৃষ্টান্ত প্রদণিত হইয়ান্ে। ভারতীয় কবির মাধুর্য ও কোমলতার 
সঙ্গে পাশ্চান্ত্য কবিগণের ওজন্িতা সম্মিলিত করিয়া মধুস্দন 
বাংল! পদকে সমুদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছেন। 
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মধুস্দনের তৃতীয় কার্য বাঙ্গালী পাঠকের রুচিসংস্কার । 
এখন আর শিক্ষিতসমাজ বিদ্যানুন্দরের ন্তায় কবিতা পাঠ 
করিয়া পরিত্প্তি লাভ করিবে না, “মেঘনাদবধ" বাংল। সাহিত্যে 
যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, বহু দিন পর্যন্ত তাহাই ভবিষ্যৎ 
বাংল! সাহিত্যের গতি নির্ণয় করিবে । কাঁবো, নাটকে, 
গীতি-কবিতায়, প্রহসনে- সব্ধন্রই মধুস্দনের প্রতিভা বাংজ? 
সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধিকরিয়াহে। 

মধুন্দন দেখিতে কুঞ্বর্ণ ছিলেন, কিন্তু তাহার মুখে চোখে 
এমনি একট] গ্রীতিময় ভাব ও প্রতিভার দীপ্তি ছিল যে, লোকে 
তাহাকে দেখিলে সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত । তাহার 
প্রশস্ত ললাট, উজ্জল বিস্তৃত নয়নদ্বয় ও সতেজ সবল দেহ 
দেখিলে তিনি যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুব, তাহ। সহজেই 
অনুমিত হইত। তাহার দেহ নাতিদীর্থ নাতিখর্ব ছিল। 
প্রথম যৌবনে তাঁহার দেহ বেশ সবল ও সুগঠিত ছিল, প্রৌঢন্ছে 
উপনীত হইয়া তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত স্থুল হইয়াছিল। 
তাহার আকার-ইঙ্গিত ও প্রত্যেক কার্যে পুরুষোচিত ভাব 
ফুটিয়! উঠিত। কবিপ্রকৃতির ভাবপ্রবণত। তাহার প্রত্যেক 
বাক্যে ও প্রত্যেক কার্ধ্ে প্রকাশ পাইত। যৌবনাবধি তাহার, 
স্বাস্থ্য বেশ অটুট ছিল, কিন্তু পরে তাহার উচ্ছংজ্ঘলতা ও 
অমিতাচারিতার ফলেই সেই সবল ও সুস্থদেহ ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছিল। মধুন্দন যদি উচ্ছজ্খল ও অমিতাচারী না হইতেন, 
তবে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গসাহিত্যের ভাগ্ডার আরও 
নানাবিধ রত্বরাজিতে পরিপূর্ণ করিতে পারিতেন। 
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আহার, আচারব্যবহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদাদিতে 
মধুস্থ্দন সম্পূর্ন বিজাতীয় ভাব অবলম্বন করিলেও স্বদেশ ও 
স্বজাতির প্রতি তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধ ভাব ছিল না, 
বরং স্বদেশকে, বিশেষত; তাহার জন্মভূমিকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা 
ও প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন । সাগরপ্টাডীর প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য্য তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। 

একবার একটি সভাস্থলে কতকগুলি লোক তাহাকে 
অভিনন্দন করিয়া তাহার বৈদেশিক ভাবপ্রিয়তার জন্য দুঃখ 
করিলে প্রত্যুত্তরে মধুস্দন বলিয়াছিলেন, “বন্ধুগণ ! আমার 
বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য আপনাদিগকে ছুঃখিত বা চিন্তিত 
হইতে হুইবে না; আমার পরিহিত কোট, বুট যদি কোনও দিন 
সাহেব হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মাইয়। দেয় তবে 
একবার একখানি দর্পণের দ্রিকে চাহিলেই আমার সে ভ্রম 
দূরীভূত হইবে । আমার গাত্রবর্ণই আমাকে আমার জাতীয় 
স্মরণ করাইয়। দিবে ।” 

ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত অনেকের ন্যায় তাহার এই ভ্রান্ত 
সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, ইউরোগীয়দিগের সমকক্ষ হইতে হইলে 
আচারব্যবহার ও অন্যান্য সকল বিষয়েই তীহাদিগের সদৃশ হওয়! 
আবশ্যক। তিনি বলিতেন, “আমাদিগের পূর্ববপুরুষগণ যেমন 
মুসলমান-রাজন্বে আহার্য, পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা প্রভৃতি ব্যাপারে 
মুসলমানী প্রথার অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইংরেজ রাজতেও 
আমাদের তদ্রপ ইংরেজী প্রথার অন্থৃকরণ কর! কর্তব্য ।৮ 

খৃষ্টধন্ম সম্বন্ধে মধুশুদনের বিশ্বাস কিরূপ, তাহা জিজ্ঞাস! 


মহাকবি মাইকেল ৭৯ 


' করা হইলে তিনি বলিতেন, *খুষ্টধন্ম জগতে সভ্যতা প্রচারের 
একটি উপায় ; কেহ ইহার প্রতিবাদে কোন কথ] বলিলে আমি 
তীহার সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছি। কিন্ত 
আমার মানসিক প্রবণতা! হিন্দুধর্মেরই দিকে 1” 

বাস্তবিক হিন্দূভাব মধুস্থদনের হৃদয়ে বিশেষভাবেই বর্তমান 
ছিল। বিজয়াদশমী প্রভৃতি উৎসবের দিনে তিনি কখনও 
কখনও এক অব্যক্তভাবে আত্মবিম্ৃত হইয়1 পড়িতেন । 

মধুস্দন তাহার খিদরিরপুরস্থ পেতৃক ভবন তাহার কোনও 
বাল্যবন্ধৃকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাহার এই বাল্যবন্ধু 
মধুন্দনের জননীকে মা বলিয়া ডাকিতেন ৷ একবার জগদ্ধাত্ী 
পূজার নিমন্ত্রণে মধুস্থদন এই বাটাতে নিমন্ত্িত হইয়া প্রতিমা- 
দর্শনে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, 'তিনি অনবরত অশ্রুপাত 
করিতে লাগিলেন। আপনার শৈশবের ঘটনাবলীর সঙ্গে 
ব্বর্গতা জননীর স্মৃতি মনে উদ্দিত হওয়ায় তিনি মাতার উদ্দেশ্যে 
বলিয়াছিলেন, “মা! তোমার যোগ্য পুত্র তোমার গৃহ কেমন 
সাঁজাইয়াছে! আমি তোমার অযোগ্য সন্তান, আমার দ্বার! 
তোমার কোনও অভিলাষই পূর্ণ হয় নাই ; আমি তোমাকে 
কষ্ট দিয়াছি মাত্র ।” 

বাঙ্গালীর হৃদয়ের মধুরতা ও কোমলতা মধুস্ুদনের অনেক 
কাধ্যে প্রকাশিত হইত। খৃষ্টধর্মগ্রহণের পর মধুন্থদন যে 
ছুই-একবার তাহার জন্মভূমি সাগরফাড়ী গ্রামে গিয়াছিলেন, 
প্রত্যেক বারেই আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়' 
অতি.মধুর ব্যবহারে তিনি সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। 


৮* মহাকবি মাইকেল 


দেশের কোন আত্মীয় কলিকাতায় আসিয়া তাহার সহিত 
দেখা করিলে তিনি পরম যত্বে অতি মধুরভাবে তাহাকে 
অভ্যর্থনা কজিতেন। 
মধুস্দনের চরিত্রে নৈতিক গ্লানি যথেষ্টই ছিল, কিন্তু 
স্বার্থপরত।, পরশ্ীকাতরতা, কুটিলত। ক্রুরতা প্রভৃতি নীচভাব 
কদাপি তাহার হৃদরে স্থান পায় নাই। মধুস্দন যদি মিতাচার 
ও আত্মসংযমে অভ্যস্ত হইতেন, তবে যে তাহার পারিবারিক 
জীবন অতি সুখময় হইত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
মনুষ্য যতই বিদ্বান, বুদ্ধিমান্‌ ও প্রতিভাবান হউক, ধর্মভাব 
না থাকিলে এবং আত্মসংষম ও মিতাচার হুইতে ভ্রষ্ট হইলে 
তাহার জীবন যে ভয়ানক বিষময় হইয়া পড়ে, মধুস্থদন আমা- 
দিগকে সেই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন । 
হিন্দু স্কুলের খ্যাতনাম। শিক্ষক ন্বর্গীয় হরলাল রায় মহাশর 
মধুস্দরনের সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন £ 
“নামে মধু+ হৃদে মধু, বাক্যে মধু যার, 
এহেন মধুরে ভূলে সাধ্য আছে কার ?” 
বর্তমানে বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের একাস্ত উৎসাহ ও চেষ্টায় 
মধুস্দনের মৃত্যুবাধিকী দিবসে তাহার সমাধিক্ষেত্রে একটি 
সভার অনুষ্ঠান হইয়। থাকে । তাহার জন্মদিবসেও তাহার 


জন্মভূমি সাগরঘাড়ীতে সম্প্রতি একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে । ইহা যে কবির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও 
সম্মানের নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


সমাপ্ত 


